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অন্ত্রতা কলেক্টর মহাত্মা! হ্থারিশন্‌ সাহেবের যত্বে এখানে একটা 
সুরাপাননিবারিবী -সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিছু দিন হুইল নিক্নম 
হুইয়াছে, সময়ে সময়ে সভায় সমাজ ও নীতিবিষয়ক প্রস্তাব পঠিত 
হুইবে। গত ৯ই আঁবণ আমি তাহাতে এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছিলাম । 
আমার কোন কোন বন্ধু ইহা মু্রিত করিতে অনুরোধ করেন।- তদনু- 
সারে আমার উপদেক্টা ও বন্ধু বারু রাজনারায়ণ বন্থকে ইহা দেখিতে 
দিই। তিনি পাঠ করিয়া অত্যন্ত সম্তোষ প্রকাশ করেন, জন-সমাজে 
বাছির করিতে বলেন, এবং অনেক পরিবর্তন ও সংশৌধন করিয়া দেন। 
তিনি দেখিয়া দিয়াছেন বলিয়াই আমি ইহা প্রচার করিতে সাহসী হুই- 
লাম। যদ্দি এই প্রবন্ধ দ্বারা লোক সমাজের একটুকুও উপকার সাধন 
বা প্রীতি সাধন হয়, আমি কৃতার্থ হইব। 
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আমি এই প্রবন্ধে বঙ্গের পূর্ধ্বতন ও অধুনাতন অবস্থা 
করিতে মানদ করি! বঙ্গের অবস্থাতে এতাবছ কাল পর্য্যস্তকি কি পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করা বাঙ্গালীর পক্ষে কৌতূহল ও ওৎন্ুক্য- 
জনক সন্দেহ নাই । 
বঙ্গের অবস্থা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ আক্ষেপ না করিয়া 
থাকা যায় না। এমন এক সময় ছিল, যখন বঙ্গের রাজারা পশ্চিমে 
ইন্প্রস্, উত্তরে তিব্বত ও দক্ষিণে কর্ণাট পর্যন্ত আপনাদিগের রাজস্ব 
বিস্তার করিয়াছিলেন। বঙ্গের অর্ণবপোত সকল সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, 
হুমাত্রা, যাঁবা, বালী পর্যন্ত গমনাগমন করিত এবং বাঙ্গালীর! সিংহলা 
প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গের আর সে 
মহিমা নাই। তাহার সন্তানগণ এক্ষণে ক্ষীণ, নিববীর্ধা, নিকুৎসাহ ও . 
,শক্রদিগের আনন্দের কারণ হইয়াছে । কিন্তু সম্প্রতি আমাদিগের ইংরাজ 
রাজপুরুষদিগের গ্রসাদে বঙ্গদেশ যে উন্নতিসোপানে পদনিক্ষেপ করি- 
তেছে, তাহাতে ভরসা হইতেছে যে বলের মুখ পুনরায় হইবে. 
: এবং তাহার ূ্বমহ্মা পুনরায় আগমন করিবে । 
আমি এই প্রবন্ধে প্রথমতঃ প্রা্ীন বাঙ্গালীদিগের অবস্থা বলিব ্ 
এবং তৎ্পরে বর্তমান কালের বাঙ্গালীদিগের বিষয় বলিব। 
সে কালের বাঙ্গ/লীদিগের অনেক সদ্গুগ ছিল। ক্রমশঃ তাহার 
উল্লেখ করিতেছি। | 
পুর্র্বতন বাঙ্গালীরা অতিশয় বী্ধ্বান্‌ ও সাহদী ছিলেন। ইতিরত্তে 
যতদুর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার পূর্বেও অনেক স্বাধীন হিন্দু রাজা . 
“ এদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। বেদব্যাসের সময়ের পূর্বেও বঙ্গস্লাজের 
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0২) 
গঠন হইয্াছিল। ভীহার প্রণীত হি উল্লেখ আছে। 
সভাপর্ক্বে লিখিত আছে, রাজস্থয় যক্তকালে মধ্যম পাগব ভীম দিখ্বিজয়ে 
বহির্গত হুইয়! বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং বঙ্গের রাজাদিগের সহিত 
তাহার যুদ্ধ হয়। প্রমাণ জনা সেই স্থল উদ্ধৃত হইল। 
ততঃ পুণ্ু1ধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্‌। 
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্‌॥ 
উভোৌ বলব্বুতৌ বীরারুতৌ তীব্রপরাক্রমৌ । 
নির্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপীজ্রবৎ ॥ 
সমুদ্রসেনং নির্জিত্য চন্ত্রসেনঞ্চ পার্থিবম্‌। 
তাত্লিপ্রঞ্চ রাজানং কর্বরটাধিপতিং তথা ॥ 
স্ুক্ষানামধিপঞ্চে যেচ সাগরবাসিনঃ। 
সর্ববান্‌  লেচ্ছ্রথাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ ॥৮ ২. 2 
্ (বধ্ধমান মহারাজপ্রকাশিত মহাভারত, সভাপর্ব্ব 
তরিংশ অধ্যায় ) 
প্ত্পরে (ভীম) মহাবল মহাবীর পুন্ভুধিপতি বাস্থদেব ও 
কৌশিকীকচ্ছবাসী মনৌজ! রাজা এই দুই মহাঁবল পরাক্রাস্ত মহাবীরকে 
পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমুক্রসেন, 
তাত্্রলিপ্ত ও কর্কটাধিপতি এই কয় জন বন্বদেশাধীশ্বরকে ও হুম্মদিগের. 
অধীশ্বর এবং সাগরহূলবাসী লেচ্ছগণকে জয় করিলেন ।” * 
(কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাঁভারত। ) 
তাম্রলিগ্র এখানে রাজার নাম। বোঁধ হয় তাহার নাম হইতে 
তাত্রলিগ্ত নগরের সংজ্ঞা হইয়াছিল। অনেকে বলেন, বর্তমান তমলু- 
কেই লোঁকে পূর্বের তাঅলিপ্ত বলিত। মহাভারতে বঙ্গ ও তারলিপ্ত শব্দের 
নির্দেশ থাকাতে প্রতীতি হইতেছে যে মহাভারতের সময়ের পূর্বেও 
বাবলা দেশ -অধিবাদিত হুইয়াছিল। আর লেম্ছ শব্দের পৃথক্‌ উল্লেখ 





* কালীপ্রসর্ন বাবু মহৌজ। ও কর্কট শব্দের পরিবর্তে মনৌজা ও 
কর্কট যা করিয়াছেন। 


ছা ৩.) 
_ খাকাতেই বোধ হইতেছে সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন হিন্দু রাজা । সমুদ্রসেন 
- ও চন্রসেন এই নাম দ্বারাই অপ্রমাণ হইরুতেছে উীরা হিন্দু 
হিন্দুজাতির আগমনাবধি, মুসলমান অধিকারের সময় পর্্যস্ত 
হিন্ছ্রাজগণ এদেশে রাঁজত্ব করিয়াছেন। তীহাদের রাজত্বকাল আড়াই 
হাঙ্ছার বৎসরের নান নহে। তাহাদের মধ্যে অনেক রাজা বিপুল্প- 
বিক্রম ও দোর্দগু-প্রতাঁপশালী ছিলেন । অনেক বলগরাজ সময়ে সময়ে 
ভারতের অন্যান্য রাজ্যের উপরেও আপনাদের প্রতুত্ব ও আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিলেন। “দেবপাল, ভূপাল, মহীপাল প্রভৃতি সার্ধভৌম 
সম্াটগণ কর্ণাট হইতে তিব্বত পর্ধ্য্ত- দেশ সকল আপনাদের করগ্রদ 
করিয়াছিলেন 1” 
_. অধুনাতন বাঙ্গালিরা যেন ছূর্বল ও হীনসাহস বলিয়া বিখ্যাত, 
পূর্বতন বাঙ্গালির সেরূপ নিব্কীর্ধ্য ছিলেন না। পূর্ববোল্লিখিত 
সার্বভৌম নরপতিদিগের বলবিক্রম ত চিরবিখ্যাত। তত্তিন্ন আরও 
অনেকের বলবীর্ষ্ের পরিচয় পাওয়া! যাঁয়। বিজয়সিংহ নামে এক জন- 
বাঙ্গালী রাজকুমার পিতৃকর্তৃক নির্বাসিত হইয়া লঙ্কা দ্বীপে উপনীত 
হন এবং বল ও পরাক্রমে উহার অধীশ্বর হন। প্রা বিজয় সিংহের 
নামামারেই লঙ্কা দ্বীপের নাম সিংহল হয় । 
পূর্ব্বকালীন বাঙ্গালি জাতি এত ঝলিষ্ঠ হইয়াছিলেন যে তাহাদিগের 
অনস্তরবংশীয্বদিগের মধ্যে নিতান্ত অবনতি ও দুর্দশার সময়েও অনে- 
' কের বল বিক্রমের কথ শুনিতে পাওয়া যায়। আমি এই খানেই 
তাহার ছুই একটা কথা বলিয়া যাই। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য 
জাহাঙ্গির বাঁদদাহকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া! তুলিয়াছিলেন। রায়গড়ের 
রাজ। বসস্তরায়ের পুত্র কটুরায় জাহাঙ্গিরের প্রধান সেনানীদিগের 
মধ্যে পরিগ্ণণিত হুইয়াছিলেন। গোড় গোয়ালাদিগের ও পূর্বাঞ্চলীয় 
চাঁড়াল জাতির বল ও সাহস কাহারই অবিদিত নাই। কিছু পূর্বের 
এদেশে জমীদারে জমীদারে যে সর্বদা দা হাজামা হইত, এ গোড় 
গোয়ালার! ও চীড়ালেরা তাহার্দের হইয়া লড়াই করিত। অমিত- 
বল আশানন্দ টেঁকীর কথা অনেকেরই বিদিত আছে। আঁশানন্দ 


(ও 


একবার কন্যার বিবাহের জন্য কলিকাতা হইতে কিছু অর্থসংগ্রহ 
করিয়া "বাঁটী যাইতেছিলেন। ডুযরদছে রাত্রিতে দস্থ্াদল তাহাকে 
আক্রমণ করিল। আশানন্দ একা ও নিরস্ত্র। দস্থ্যরা তাহার শরীরে 
লাঠী মারিতে লাগিল। আঁশানন্দ একজনের হাত হইতে লাঠী কাঁড়িয়া 
লইয়া তদ্দারা সকলকে গোবেড়েন ঠেঙাইতে লাগিলেন । কয়েক জন 
দস্থ্য পলাইল। আঁশানন্দ ছুই তিন জনকে বগলে করিয়া ধরিয়! 
বলাগড়ের থানায় আনিয় দিয়। চলিয়া! যাঁন। থানার লোকে তাহাকে 
এজেহার দিতে থাকিতে বলে। আশানন্দ বলেন, « এই চোর ধরে, 
এনে দিলাম, ঘ1 হয়, কর, আমার থাকবাঁর অবকাশ নাই, কাল আমার 
কন্যার বিবাছ।” এই বলিয়া চলিয়! যাইবার উপক্রম করেন। তাহাতে 
থানার লৌন্ে বলপূর্ব্বক ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করে। আশানন্দ 
গোলঘোগ এড়াইবাঁর জন্য সাতার দিয়া গঙ্গা পাঁর হুইয়। চলিয়! যান। 
আশানন্দ একা জমীদারদিগের দাক্গ! ফুরাইয়া লইতেন এবং একটা 
ঢেঁকি ঘুরাইতে ঘুরাইতে দশস্ত্র বিপক্ষপক্ষের মধ্যস্থানে গিয়া পড়িতেন। 
পঁকীর আঘাতে, বিস্তর লোক জকম হুইত। অবিলম্বে বিপক্ষীয়েরা 
ছত্রভগ্গ হইয়া পলায়ন করিত। টেকি লইয়া লড়াই করিতেন বলিয়াই 
তাহার টেকী উপাধি হইয়াছিল । . 

মেটেরী নিবাসী রাঁমদাস বাবুর কথাঁও অনেকে শুনিয়! থাকিবেন । 
তাহার শরীর প্রকাণ্ড ও বল অসাধারণ ছিল। শুনিয়াছি কোন অশ্ব 
তাহাকে বহন করিতে পারিত না। একবার অতি ছুর্যোগের সময় 
তাঁহার মঞ্জগুরুর গঙ্গা পার হইবার নিতান্ত প্রয়োজন হয়। কোন 
নাবিক সে সময় পাঁরে যাইতে সাহস করে নাই।* রামদাঁস বাবু গুরু-, 
দেবকে একখানি নৌকায় চাপাইয়া তীর হইতে এমনি বলে, সেই 
নৌক। ঠেলিরা দেন যে, তাঁভারই বেগে নৌকা পরপারে যাইয়! লাগে। 
ঝামদাস বাবু এমনি কৌশলে হাতীর শুটড় ধরিয়া রাখিতেন, যে তাহাতে 
হুম্তী কাবু হইয়া পড়িত, একপদও অগ্র পম্চাৎ্থ লড়িতে পারিত না । 
শুনিয়াছি একবার ইউরোপীয় দৈনিকদিগের নৌকা তাহাদের গ্রামের 
নিকট চাপান করে। অনেক গুলি সৈনিক তীরে নামিয়! গ্রামমধ্যে 
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অত্যাচার ও উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। গ্রামস্থ লোক শশব্যস্ত; 
কেহই তাহাদের অত্যাচার নিবারণে সমর্থ হয় নাই। রামদাস বাকু 
এই সংবাদ পাইয়া এক দীর্ঘ শালের খা! লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে 
সৈনিকদিগের অভিমুখে ধাধিত হন। তাহাতে তাহারা ভীত হইয়া 
ক্রতবেগে লক্ষগতিতে নৌকায় পলায়ন করে। 

বারাকপুরের নিকটস্থ রড়াগ্রাম-বানী বারু কীর্তিচন্্র চট্টোপাধ্যায়- 
কেও বোধ করি অনেকে জানেন। তিনি বর্তমান বদ্ধমান-মহারাজের 
“পারিষদ্‌ ও কর্মচারী ছিলেন। আমি কীর্তি বারুকে দেখিয়াছি, তাহীয় 
শরীর যেমন সুত্র, তেমনি বলবান্‌। তাহার শরীর ভীমের ন্যার 
ছিল। মহারাজের আদেশে তিনি একবার দীর্ঘশৃঙ্গ ব্লহৎকায় এক 
হরিণের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন। এক সময় রাজবাটার একটা 
থাম ভাঙ্গিয়া ফেলিবাঁর প্রয়োজন হয়। প্রথমে হাতী বাঁধিয়া উহা 
তাঙ্গিবার উদ্যোগ হয়। কীর্ভিবাবু তাহা. রহিত করিয়া নিজে তা 
হাতে শ্রন্বত্ত হন। থামে কাছী বাঁধিয়া তাহার অপর প্রান্ত আপন 
কোমরে বাঁধেন ও বার কতক জোরে হেঁচক৷ টান দিয়! থাম ভাঙ্গিয়] 
ফেলেন। 

আরও কয়েকজন বলবান্‌ লোকের কথা শুনিয়াছি, তাহারা 


নারিকেল গাছে এমন বলে তাল মারিতেন যে তাহাতে নারিকেল 


পড়িয়া যাইত। রর 

আমি উপরে যে সকল বলের উদাহরণ বলিলাম, এক্ষণে অনেকে উহা 
অলীক ও উপন্যাস বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্ত প্র সকল 
বাস্তবিক সত্য। শ্রবং অনেকেই উহার সত্যতা অবগত আঁছেন। 
পূর্বে্ব বাঙ্গালি জাতির মধ্যে উক্তরূপ বলবীর্ষ্যের উদাহরণ অতি 
সাধারণ ছিল। 

আমি কথাপ্রনঙ্গে, বক্ত তার ক্রম-্থত্র পরিত্যাগ করিয়া অনেক নীচে 
আসিয়া পড়িয়াছি। সতভ্যমহাশয়দিগকে প্রাচীন বাক্ষালিদিগের সঙ্গে 


পরিচয় করিয়া দিতে দিতে প্রায় আধুনিক বঙ্গবাসীদ্দিগের নিকট আনিয়া _ 


ফেলিয়াছি। চলুন পুনরায় পূর্বতন পুরুষদিগের সহিত সাক্ষাৎ করি। 
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প্রাচীন বাঙ্গালিদিগের হন্ধ্যনির্ম্াণ প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট ছিল। 
এখনও অনৈক স্থানে শ্রীচীন বাটা ও দেবমন্দিরের গঠন দেখিয়। 
চমত্রুত হইতে হয়। পূর্বে যেরূপে গাথনীর মশলা প্রস্তত হইত, 
এক্ষণে লোকে তাহা ভূলিয়া গিয়াছে । বছুশত বৎসর অতীত হইয়াছে, 
ধরন্প বাটার গাঁথনীর যোড় অব্র্টিত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তাহার 
যোঁড় খসাইবার বিবিধ চেষ্টা! কর, ইউগুঁড়া হইয়া যাইবে, ঘোড় 
কোন ক্রমেই খসিবে না। প্রাচীন গৌড়নগরের ভগ্াবশেষ, কীত্তিনাশ! 
নদদীতীরস্থ রাজ! রাজবল্লভের বাটীর অবশিষ্টাংশ, গড়মান্দারণের ভগ্মী 


বশেষ ও সুন্দর বনের প্রোথিত গৃহাদি প্রাচীন বাঙালি জাতির হন্য- 


নির্্মাণ-প্রণালীর উৎকর্ষের দেদীপ্যমান প্রমাণ । 
ঢাঁকার মসূলিন বন্ত্ব পুর্ব্কালে রোমদেশে অতি সমাদরে গৃহীত 
হইত। আবার ' একটু ক্রমরেখা পরিত্যাগ করিতেছি। অদ্যাপি 
ঢাকাই কাপড় ও ঢাঁকাই কারিকরদিগের গঠিত অলঙ্কার বাঙ্গালি জাতির 
. শিপ্পনৈপুণ্যের চূড়ান্ত সীমা । মুরশিদাবাদ, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর 
প্রভৃতি স্থানের তসর ও গরদ, শান্তিপুর, লালবাঁগান” বরাহনগর, কলমে, 
খরসরাই প্রভৃতি স্থানের কার্পাসবন্, মেদিনীপুরের মছলন্দ এবং খাকড়া, 
বিষুংপুর কৃষ্ণনগর প্রস্থৃতি স্থানের পিতল কামার বামন বাঙ্গালি জাতির 
শিপ্পপটুতার বিশেষ পরিচায়ক মেদিনীপুরের মছলন্দ,নদিয়ার কারিক- 
রদিগ্রে গঠিত কৃষ্ণনগর বাজারের প্রতিমূর্তি একং ঢাকাই কারিকরদিগের 
তারে নির্শিতি অলঙ্কার লগুন ও পারিস-শিপ্প-প্রদর্শনে প্রেরিত হইয়া- 
ছিল। এঁ সকল বস্তুর জন্য উত্তম পুরস্কার আসিয়াছিল। 


চি 


প্রাচীন বঙ্গনিবাসী হিন্দুরা অমুদ্রে গমনাগমসঈ পূর্বক সিংহল, 


যাবা, জুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে বাণিজ্য করিতেন.। চাদ, ধনপতি, 
শ্রমস্ত প্রভৃতি সওদাগরের সমুদ্রপোতে আরোহণ করিয়া বাণিজ্য 
করিতেন। তৎকালীন হিন্দুদিগকে সমুদ্র ও বিদেশে গমন জন্য জাতি- 
ভ্র্ট ও অপাঁওক্রেয় হইতে হইত না। 


ক্কবিকাধ্য সম্বন্ধে প্রাচীন বাঙ্গালিদিগের উতৎকর্ষের কোন পরিচয় 


পাওয়া যায়না। বোধ করি তথ্বিষয়ে এখনও যেমন অবস্থা, পূর্বে্বও 


(8) ্ 
ত্রূপ ছিল। এদেশে ক্কষি বিষয়ে উন্নতির তত প্রয়োজনও হই 
না। চিরকালই দেশ উর্ধর। জননী বঙ্গভূমি আপন সন্তানদিগকে 
অকাতরে অপরিমিত শস্য দিয় পৌঁষণ করিতেন । ফলতঃ মৃত্তিকার 
অসাধারণ উর্ব্বরতা গুণে অপর্যাপ্ত শস্যরাশি সমুৎপন্ন হইত। কৃষি-- 
কার্য্যের উন্নতির অপেক্ষা থাকিত না। 
পূর্বকাল হইতেই বাঙ্গালি জাতির শ্রমবিভাঁগের সুব্যবস্থা হুইয়াছিল। 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বা শ্রেণীর উপর ভিন্ন ভিন্ন কাধ্যনিরর্বাহের ভার নির্ধারিত 
ছিল। তদ্দারা পরস্পরের অমবিনিময়ে ব্গঘমাজের সাধারণ অভাব 
ও প্রয়োজনের পূরণ হইয়া স্বখসচ্ছন্দতার ব্বদ্ধি হইত। 
পুরাকালে বঙ্গদেশে জ্ঞান ও বিদ্যার বিলক্ষণ চর্চা হইত। বল্লাল- 
কৃত বিভাগান্ুসারে যদি মিথিলাকে বঙগদেশের মধ্যে ধর! যাঁয়, তাহা 
হইলে, বাঙ্গালায় জ্ঞানচর্চার একশেষ হইয়াছে বলিতে হইবে । মিথিলা 
দর্শনশান্ত্রের ও তত্বজ্ঞানের অনুশীলনের প্রধান স্থান) এই স্থানে 
ন্যায়মতগ্রবর্তক গৌতমের এক জাশ্রম ছিল। এই স্থলেই ন্যায়- 
দর্শন উন্নতির পরাকাষ্ঠা৷ প্রাপ্ত হয়। এইখানেই পরম জ্ঞানী তবদর্শী 
জনক রাজা প্রাদুভূ্তি হইয়াছিলেন। এই স্থানেই যোগীম্বর যাজ্তবন্ধ্ 
. খধষি জনক রাজার নিকটে আগ্রমন-করিয়া তত্ববাদ-সংশয় তগ্জীন করিয়! 
ছিলেন। এই মিথিলা দেশেই বিখ্যাত ন্যায়টীকাকার পক্ষিল স্বামী 
. জন্মগ্রহণ করেন। বঙক্ষের আদি কবি বিদ্যাপতি মিথিলানিবাসী 
ছিলেন। " 
প্রকৃত বাঙ্গলা দেশেও বহুল জ্ঞানচর্্চা হয়। পূর্বের নবদ্ধীপ প্রভৃতি 
স্থান হইতে ছাত্রবর্গ মিখিলায় ন্যায় বেদান্ত প্রভৃতি সংস্কৃত শান্ত 
অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। মৈথিল অধ্যাপকগণ এদেশীয় ছাত্রদিগকে 
গৃহ প্রত্যাগমনকালে ন্যায়দর্শনের পুস্তক অর্পণ করিতেন নাঁ। পুস্তক 
পাইলে আর.এ অঞ্চলের কেহ তাহাদের নিকট অধ্যয়ন করিতে যাঁইবে ন॥ 
স্থতরাং তাহাদের আর তাদৃশ গৌরব থাকিবে না। অতুল্যমেধাবী - 
বাহদেৰ দার্র্বতৌম মিথিলায় ন্যায় অধ্যয়ন করিয়া গুহে. ফিরিয়া আসেন 
এবং শুদ্ধ তীহার চিত্রস্থিত ম্মরণীদর্শ লক্ষ্য করিয়া অপাঁর সাগরসদৃশ 
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দির ন্যাস্মদর্পনের আদ্যোপান্ত পুস্তক লিখিয়! ফেলেনা এবং 
নবন্ধীপে তাহার অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। নব্যম্মতিকার রূঘুনন্দন 
ত্টীচার্ধা, রঘুনাথ শিরোমণি, ও চৈতন্য দেব তাহার ছাত্র ছিলেন । 
"শিরোমণি মিখিলায় গমন করিয়া পক্ষধর মিশ্রকে বিচারে পরাভূত 
করিয়া আইসেন । 

নবদ্বীপ কাশী, পুন! গ্রস্থৃতি স্থানের ন্যায় সংস্কৃতচচ্চার প্রধান 
স্থান হইয়া উঠে। এই স্থানে আরও অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রামভদ্র সার্বভৌম, জগদীশ 
তর্কালঙ্কার, গদাঁধর শিরোমণি প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সকল 
এই স্থানে আবিভূতি হইয়া জশ্মভূমির মুখ উজ্জল করিয়! গ্রিয়াছেন ৷ 
অন্যাপি নবন্থীপের পূর্ব্গরিমা অবিললুগ্ত আছে । সরম্বতী দেবী তাহার 
-চিরবিরাম-স্থল নবদ্বীপ আজ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই । 

কেবল নবুদ্ীপ নহে, ত্রিবেণী, বাশবেড়ে, বিষ্ণ,পুর, খানাকুল কৃষ্ণ- 
নগর, তাটপাড়। প্রভৃতি বঙ্গদেশেন্ধ অনেক স্থান সংস্কতচ্চার- জন্য 
রিশ্যে বিখ্যাত? বহ্থদেশের প্রায় প্রতি গ্রামে ছই তিন খানি করিয়া! 
চতুস্প! ছিল। এখনও এদেশে বহুসংখ্য চতুষ্পা বিদ্যমান আছে। অদ্যাপি' 
অনেক রুঃৎপন্ন শান্্ী ও দার্শনিক পণ্তিত আছেন । ূ 

পূর্বের এদেশে রাজা, জমীদার ও ধন্যাঢাদিগের ব্রাক্মণ পি 
সভাসদ লইয়। শান্ত্ান্রশীলন করাই নিত্য আমোদ ছিল। রাজা কৃষ্ণ 
চন্দ্রের সভা, বিরুমাদিতোর সভার ন্যায়। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, শরণ 
তর্কালঙ্কার, অনুকুল বাচস্পতি প্রভৃতি পঞ্চরত্তে মণ্ডিত ছিল। তত্তিন্ন 
ভারতচন্তর, রামপ্রসাদ সেন প্রসৃতি সানা -কৰিগণ তীহার সভার 
অলঙ্কার ছিলেন। 

তৎকালে রাজা জমীদার প্রভৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিরা বিদ্যার বিশেষ 
সমাদর করিতেন। এবং বিদ্যাবাবসায়ীদিগের যখেন্ট সাহায্য করিতেন । 
তাহারা অনেক নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সাহাধ্য 
বরিন্বার প্রথ। প্রবর্তিত করেন । ন্দ্যাপি সে রীতি অব্যাহত আছে” 

প্রাঈীন অধ্যাপকগণ অর্থলোতশ্‌ন্য হিলেন। কাশীর এক্ষ জন 
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'ধ্যাপক আসিয়া রাজা নবরৃষ্ণের সকল সতাসদ্‌ পণ্ডিতকে বিচারে 
পরাস্ত করেন। তাহার পর -বুনে! রাষনাথ যাইয়া বেদাস্তের বিচারে 
ভীহাকে পরাজিত করেন। রানা রামনাথকে বিপুল অর্থ দিতে উদ্যত 
হুইয়াছিলেন। কিন্তু ধন অধ্যয়নের প্রতিপক্ষ বলিয় তিনি সন্ভটচিতে 
তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। 

পূর্বে বঙ্ধদেশে যে কেবল শাস্ত্রের অনুশীলন মাত্র হইত তাহ 
নছে। এখানে অনেক মূলগ্রন্থ ও অনেক গ্রন্থের টীকা সকল বিরচিত : 
হইয়াছে। দর্শন, স্মৃতি, চিকিৎসা প্রভৃতি বছুবিষয়ে বিস্তর মৃলগ্রন্থ 
প্রণীত হইয়াছে । কয়েকখানী অতি উৎকৃ্ট কাব্যও সঙ্কলিত হইয়াছে। 

পূর্ব্োজিখিত বাহুদেৰ সার্ব্বতৌমের ছাত্র রখুনাথ শিরোমণির 
লিখিত চিন্তামণিদীধিতি নামে ন্যায়দর্শনের মহতী টাকা মৃল ্রন্থমধ্যে 
পরিগণিত হইয়াছে। রুৎপত্ভিবাদ ও লীলাবতী নামে আর ছুই খানি 
্রন্থ তাহার-লেখনী প্রস্থত। প্রসিদ্ধ গদাধর ভট্টাচাধ্য, শিরোমণির গ্রন্থ 
সমুদ্বায়ের টীকা করেন। জগদীশ ভট্টাচার্য্য ,শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ও 
ব্যাকরণের টীকা লেখেন। সার্বক্ধৌম মহাশয়ের অন্যতম ছাত্র রঘুনন্দন 
ন্ার্তবাগীশ নব্য স্মৃতি স্চলন করেন। অদ্যাণি হিন্ছুসমাজ সেই 
স্থৃতিশাক্সের শাসনের অধীন। 

রঙ্গদেশবাসী বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণ নামে অলঙ্কার শান্ত 
বিরচন করেন। তাহা প্রধান আ.লঙ্কারিক গ্রন্থমধ্যে পরিগৰিত। এক্ষণে 
কলিকাতা সংস্কত কলেজে সাহিত্য দর্পণেরই অধ্যাপনা হইয়! থাকে । 

বীরভূমের অন্তর্ঠত ময়রেশ্বরবাসী মাধব কর রোগনিদান, দত্তক- 
চক্ত্িকা, রসকৌমুদী, রসদীপিক। প্রভৃতি গ্রন্থ দকল রচনা করেন। 
শ্ক্ষপে মাধৰ' করের নিদ্বান এ দেশের সকল বৈদ্যই কণ্স্থ করিয়! 
থাকেন। তাহার জামাতা! বিজয় রক্ষিত এ্ীনিদানের টীকা করেন্‌। 
শী টীকা অতি আদরণীয়া। এ ময়ূরেশ্বরবাদী চক্রপানিদত্ত চক্রদত্ত 
নামে চিকিৎসা গ্রন্থ এবং মাঘ, .কাঁদস্বরী ও ন্যায় শাস্ত্রের টাকা লেখেন। 
বদ্ধমানান্তর্গত পাতিলপাড়া-নিবাদী ভরতমঙ্লিক মেঘদ্ত, অমরকোষ, 
ভর্িকাব্য, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি বহু গ্রস্থের টীকা করেন। 
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ভরত মল্লিকের টীকাঁর উপর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদিগের সমধিক অন্ধ 
আছে। বোপদেবরচিত মুগ্ধবেধ, ক্রমদীশ্বরকৃত সঙ্কিপ্তসার প্রভৃতি 
যে কয়েক খানি সংস্কত ব্যাকরণ এ দেশে প্রাচীন কাল হইতে অধ্যাপিত 
হইয়া আসিতেছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে তাহাদের নাম গন্ধও নাই। 
অতএব অনুমান করা যাইতে পারে, এ গুলি বঙ্গদেশেরই সম্পত্তি । 

অজয় নদের তীরস্থিত কেন্ধুবিল্বাঁসী জয়দেব গোস্বামী কাস্তকোমল- 
পদাবলিপরিপুরিত গীতগোবিন্দ রচনা করেন আদিশুরের আনীত 
পঞ্চব্রা্গণের অন্যতম ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার ণয়ন করেন। কাশ্মী- 
রাধিপতি শ্রীহর্ষ নৈষধচরিতের প্রণেতা বলিয়। গ্রসিদ্ধি আছে । কিন্ত 
এক্ষণে সপ্রমারীকূত হইয়াছে, উহা এ পঞ্চ ব্রা্মদের অন্যতম শ্রীহ্্ষ- 
প্রণীত। ্ 

টৈতন্যের শিষ্যসপ্প্রদায় হইতেও অনেক গুলি সংস্ক্‌ত গ্রন্থ রচিত 
হুইয়াছে। 

প্রাচীন বাঙ্গালির যে উত্তমউত্তম সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন, 
তাহার ভূরি তূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হইলে তন্ভাষাতেও অনেক প্রাচীন বাঙ্গালি 
রন্থুকার প্রাছুর্ত হইয়াছিলেন। চণ্ভীদাস, বিদ্যাপতি, জীবগোস্বামী, 
বন্দাবনদাস, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাঁস, কাশীদাঁস, 
ব্বামেশ্বর, বাঁমপ্রসাঁদ, ভারতচন্ত্র প্রভৃতি বঙ্গকবিদিগের নাম ও. গ্রন্থ 
অনেকে অবগত আছেন । 

আমি এক্ষণে একটা ভিন্নপ্রকৃতি বাঙ্গালি লেখকের নাম উল্লেখ করিব। 
এই লেখক বঙ্গীয় সমাজের কি পর্য্ত্ত উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা 
বলিয়া শেষ করা যায় না। আমি গণিতজ্ঞ শুভঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া এই 
কথা বলিতেছি। শুভঙ্কর গণিত বিষয়ে কতকগুলি আর্য অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ 
নিয়ম রচনা করিয়াছেন? এ আর্ধাগুলিতে অস্ক কষিবার অতি সরল ও 
মহজ প্রণালীর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । লাংসাঁরিক প্রয়োজনীয় সমস্ত 
অস্কই শুভম্বরী আর্ধ্যা দ্বার! মুখে মুখে কষা যায়। এক জন সামান্য কৃষকও 
আর্য ঘা মুখে মুখে ক্ষেত্রের কালী ঠিক করিতে পারে । পুষ্করিণীকালী, 


বাঙ্গালি সতী ও সুশিক্ষিত! ছিলেন ।) 

(অ্ধমান রাজকুমারী বিদা! বিদ্যাবতী ছিলেন। তিনি অনেক অধ্যাপ- 
ককে বিচারে পরাস্ত করিয়া ছিলেন। কেহ কেহ বলেন বিদ্যাস্ুন্দর 
উপাখ্যান সত্য নহে, কল্পিত। তাহা হইলেও সপ্রমাণ হইতেছে 
বাঙ্গালি স্ত্রীরা! শিক্ষালাভে বঞ্চিত ছিলেন না। কারণ তৎকালে স্রীশিক্ষা- 
প্রথা না থাকিলে, কবি কখনই তাহার কাব্যের নায়িকাকে শিক্ষিতা 
বলিয়া চিত্রিতা করিতেন না ।) 

অদ্ধাম্পদ রাজনারায়ণ বাবু বলেন, “হঠী বিদ্যালঙ্কার একজন বিদ্যা- 


(৮) 


কথার অর্থনাই! খনা বিক্রমািত্য-সতাসদ্‌ বরাহের পুত্র মিহিরের 
পত্থী, এ কথা উত্মত্তপ্রলাপ | কারণ বরাহু ও মিহির স্বতন্ত্র ব্যক্তি 
নহে। বরাহমিছির এক ব্যক্তি। সুতরাং খনার প্রকৃত জঙ্গ স্থান 
কোথায়, তাহার নির্ণয় হয়না। তাহার রচিত বাক্জালা জ্যোতিষিক বচন 
গুলি দ্বারা বলা যাইতে পারে, খন! বাঙ্গালি। এ বচন কাহারও 
অন্থ্বাদ হইলে, অবশ্য তাহার সূল থাকিত। আর উহার রচনা দ্েখিয়] 
বোধ হয় উহা কাহারও অস্বাদ নহে, মূল । 
কোদালে কুড়ংলে মেঘের গা, এলোমেলে! বয় বা 
কি কর শ্বশুর বাধ গে আল, আজ না হয় হবে কাল॥১।॥ 
যে যে মাসের যে ষে রাশি, তার সপ্তমে থাকে শশী। 
দে দিনে হয় পৌর্ণমাসী, অবশ্য রাহ গ্রাসে শশী ॥ 
ছুই তিন পাঁচ ছয়, একাদশে দেখ্তে হয় ॥ ২] 
আপনার জন্ম নক্ষত্র মাসের যতদিন, তিথিবার এক্য করে সাতে 
কর হীন। 
একে শুভ, ছুয়ে ভাল, তিনে শত্রক্ষয়, চতুর্থেতে কার্ধ্য সিদ্ধি 
পঞ্চমে সংশয়। 
যে মৃতু, শূন্য হলে পায় বহু স্থখ, খোন! বলে এ যাত্রাক্স কভু 
্ . নাহি ছুখ ॥ ৩.৪ 
একূপ চন! কি কখন অনুবাদ বলিয়া বোধ হইতে পাঁরে ? অনুবাদের 
কথাও কেহ বলে না। ম্ুতরাং অবশ্যই শ্বীকার করিতে হইবে, খন! 
বাঙ্গালি সতী ও সুশিক্ষিত! ছিলেন ।) 

(অ্ধমান রাজকুমারী বিদা! বিদ্যাবতী ছিলেন। তিনি অনেক অধ্যাপ- 
ককে বিচারে পরাস্ত করিয়া ছিলেন। কেহ কেহ বলেন বিদ্যাস্ুন্দর 
উপাখ্যান সত্য নহে, কল্পিত। তাহা হইলেও সপ্রমাণ হইতেছে 
বাঙ্গালি স্ত্রীরা! শিক্ষালাভে বঞ্চিত ছিলেন না। কারণ তৎকালে স্ত্রীশিক্ষা- 
প্রথা না থাকিলে, কবি কখনই তাহার কাব্যের নায়িকাকে শিক্ষিতা 
বলিয়া চিত্রিতা করিতেন না ।) 

অদ্ধাম্পদ রাজনারায়ণ বাবু বলেন, “হঠী বিদ্যালঙ্কার একজন বিদ্যা- 
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হতী বাঙ্গালি জাক্মণকন্যা। ইহার জন্বস্থান বর্ধমান জেলার সোঞ্খই 
. গ্রাম । ইনি বৈধব্য ধব্য অবস্থায় বৃদ্ধবয়সে কাশীভে টোল করিয়া সভায় 
ন্যায় শাস্ত্রের বিচার করিতেন ও পুক্রষ তট্টাচাধ্যদিগের ন্যায় বিদায় 
লইতেন।” 

(কহ কেহ বলেন রাজদাহী জেলার বিখ্যাত ধর্মপরায়ণা রাণী ভবানী 
লেখা পড়! জানিতেন। 

এই ছুই একটা উদ্বাহরণ দার! বিশ্বাস: হইতেছে যে পূর্বে বঙ্গরমণী- 
গণ শিক্ষালাভে বঞ্চিত ছিলেন না। কেনই বা তাহা হইবে। হিন্দু- 
ধর্মশীস্ত্রইত প্রাচীন বাঙ্গালিদিগের নেতা ছিল। মহানির্বাণ তস্ত্রে আছে, 
« কন্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষ ণীয়াতিযত্বত:1% 
বোধ হয়, যবনাধিকার কাঁলে যখন বঙ্গনারীদিগের ব্ূপ গুণ মহা! 

অনিস্টের কারণ হইয়! উঠিয়াছিল, সেই সময় হইতেই তাহাদের শিক্ষার 
বি _ঘটিগ্মাছে। ॥ উক্ত কারণেই বোধ হয়, বোধ হয় কেন নিম্চয়, 
জীলোকদিগকে অন্তঃপুরে নিরুদ্ধ রাখার ও বালিকা! [লিক বিবাহ প্রচলনের 
প্রথা প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে।) 

আচীন বাঙ্গালি রমণীরা ফুলবাবু ছিলেন ন1। তীহাঁরা গৃহকার্ধ্ে 
দ্বাসদাঁপীর উপর নির্ভর না করিয়া আপনারাই অনেক কার্ধ্য করিতেন । 
তাহারা পাঁকশাকে অতিনিপুণ ছিলেন। বড় বড় যত্তি জালায় বঙ্গরমণীরু! 
নিজে পাক করিতেন। এক এক জন স্ত্রীলোকে এক একটী বৃহৎ যজ্ঞের 
প্রায় সমস্ত পাক এক নির্বর্বাহ করিতেন। যড্তিতে রস্থুই করিতে তাহাদের 
আমোদ কত। ইহা তাহার দৌভাগা জ্ঞান করিতেন যে, দশ জন 
কুটুঙ্থ আহার করিয়া! পরিতৃপ্ত হইবে এবং পাকের প্রশশংসা করিবে । এক 
এফ জন, যজ্ধিতে রস্থুই করিতে না পাইলে মর্শ্ীস্তিক দুঃখিত হইতেন। 
এ সকল পাকে তাহাদের যত্ব ও তক্তিই বা কত। প্রাতঃস্নান করিয়া! 
শুচি ও পবিত্র হইয়! রস্ুইশালে ঢুকিতেন। এবং যত কেন বেল! হউক 
ন!, যে পর্যযস্ত ন! কুটুম্ব সজ্জন ভোজন করিতেন, ততক্ষণ তাহারা জল- 
স্পর্শ করিতেন না। অনাহারে পাক করিতে হইবে এরূপ নিক্রম নহে, 
কিন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি বশতঃ প্রায়ই সকলে এইরূপ কর্িতেন। ) 
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প্রাচীন বাঙ্গালি জ্্রীলৌকদ্িগের অতান্ত গুঁদাধ্য ও নিঃস্বার্থ ভাব 
ছিল। তাহারা পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের জন্য লালায়িত ছিলেন লা। 
স্বামী নানাবিধ ক্রিয়া কলাপ, দশ জন লোককে অন্নদান, এবং বিদ্যা ও 
সদ্গুণ দ্বারা লোকসমাজে মান্য গণ্য হইলেই তাহারা ক্ৃতার্থ হইতেন। 
এবিষয়ের একটা সুন্দর উদাহরণ আছে। 
এক দিন নবন্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গোলোক ন্যায়রত্বের পত্বী খিড়কীর 
পুকুরে বাসন মাজিতে গিয়াছিলেন। প্রতিবেশ-বাদিনী আর আর মন্রাস্ত 
মহিলারাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। ধন্যাঢ্য পত্ীর! বিবিধ অলঙ্কারে 
ভুষিতা । ভট্টাচার্যের স্ত্রী নিরলঙ্কৃতা। অপরাপর রমণীরা অলঙ্কারের 
গর্বের সহিত ভক্টীচাধ্যপতীকে বলিলেন, « হ্যাগা ঠাক্রুণ! ভট্চাধ্যে 
মশায় ত খুব মোটা মোঁটা বিদায় পাঁন, তাঁর ত অনেক টাকা আছে। 
তিনি তোমাকে কিছু গহন! টহনা দেন না কেন?” ন্যায়রত্বু মহাশয়ের 
পত্রী আপনার বাম হস্ত তুলিয়া সাহঙ্কারে বলিলেন, " দেখ্‌, তোরা কি 
মোণাদানার গর্ব্ব করিস? আমার হাতে এই লোহার খাড়্‌ যতদিন আছে, 
ততদিন নবদ্বীপের এয়োত আছে! তোদের ও ঝুড়ি ঝুড়ি গহনাতেও 
নবদ্বীপের একটুকুও শৌতা হয় ন11” আহা! প্র স্ত্রীলোকটার মন কি 
উন্নত ছিল। দেশমান্য পঙ্ডিত স্বামীই যে তাঁহার উজ্জ্রলতর ও শ্রেষ্ঠতর 
ভূষণ, ইহ! তিনি স্থন্দর বুঝিয়৷ ছিলেন। যে সকল স্ত্রীলোকে এরূপ 
ভাঁব অন্ুভব করিতে পারেন, তাহারা অপ্প প্রশংসনীয় নহেন। । 
(প্রাচীন বঙ্গকামিনীরা নিজে সন্তান প্রতিপালন ও সাংসারিক 
কার্ধ্য অমুদ্রায়ের সার গ্রহণ করিতেন। শিশুদিগের পীড়ায় তীহারা 
নিজেই অনেক চিকিৎস| করিতেন। প্রা্ীন গৃহিণীর! বাল-চিকিৎসার, 
উত্তম উত্তম গঁধধ জানিতেন। তীহারা আত্মীয় স্বজনের পীড়িত অব- 
স্থায় ধৈর্য 3৪ সহিষ্ণতার সহিত সর্বদা! সেবা শুআষা করিতেন। 
ততকাঁলে তাহারা নিজের আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া! রোগীর স্থখ ও 
সচ্ছন্দত] বিধান করিতেন 
তাহার! স্বামীকে ধর্ক্রিয়ায় উৎসাহিত করিতেন। ধর্মকর্ম 


তাহাদের বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। অনেক সময় তাঁহারা নিজের স্বার্থ ত্যাগ 
৩ 
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করিয়। বিশ্বাসানগুরূপ ধর্ম কর্টের সমধিক গৌরব করিতেন। রাজা 
রাঁমকাস্ত ছাব্বিশ হাজার টাকা মূলোর ছুই ছড়া মতির মালা ক্রয় 
করিয়া এক ছড়া জয়কাঁলী দেবীকে ও এক ছড়া পত্বী রাণী ভবানীকে 
দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন । এক ছড়া একটু উত্তম হিল। অপর 
ছড়া কিছু নিরুট। রাণীকে কোন্‌ ছড়া! লইবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি 
অপকৃষ্ট ছড়াটী লইতে চাহিলেন। রাঁজ। বলিলেন, “আমি তোমাকে 
ভাল ছড়াটী দিব মনে করিয়াছিলাম ৮” রাণী বলিলেন, “ তবে তোমার 
ও আমার উভয়েরই মানস পূর্ণ হউক, দুই ছড়াই দেবীকে দেও 1” 
তদ্মুসারে দুই ছড়া মালাই দেবীকে দেওয়া হয় 1) 

আমি এপর্যন্ত বাঙ্গালি ভ্রীদ্িগের সততীত্বের কথা উল্লেখ করি নাই। 
যদি বঙ্গ-রমণীদিগের বলিবার যোগ্য কোন গুণ থাঁকে, তবে সে কেবল 
এক সতীত্ব । যদি আমি এ বিষয়ে কিছু না! বলিয়া প্রস্তাব সাঙ্গ করি' 
তাঁম, তাহা হইলে আমি অবশ্য কর্তব্য কর্মের অকরণজনিত বিশেষ . 
্ত্যবায়ভার্গী হষঈভাম। (আবহমান কাল হইতে বাঙ্গালি ভ্রীদিগের 
পাতিব্রত্য চিরবিখ্যাত। এদেশে সতীত্বের লক্ষণ অতি উচ্চ ভাব- 
সম্পন্ন । আজীবন এক মাত স্বামীর উপর ভক্তি প্রীতি দৃঢ় ও অবি- 
চলিত রাখাই এদেশে দতীত্বের প্রধান লক্ষণ। মনে মনেও পুরুষাস্তর 
কামনা করিলে পাতিব্রতাত্দ হয়। যুক্তি অনুসারে সতীত্বের লক্ষণ 
যেরূপই হউক না৷ কেন, এদেশের সতীত্বের লক্ষণ যে অত্যন্ত উদার ও 
মহদ্ভাঁবে পরিপূর্ণ, তাহা! সকলেই স্বীকার করিবেন। এদেশের কি 
সন্্রান্ত স্ত্রীলোক, কি সামান্য অবস্থার স্ত্রীলোক, সকলেরই মনে সতী- 
ত্বের রূপ ভাব চির বিরাঁজ করে৷ এদেশীয় স্ত্রীরা পাতিব্রত্যের বছল 
সমাদর ও গৌরব করিয়া থাকেন। সতীত্ব এঁহিক পারত্রিক স্থখের 
একমাত্র নিদান বলিয়া সকল রমণীই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। বহু 
গ্রলোভনেও বঙ্গ রমণীর! সতীত্ব বিসর্জন দিতে সন্মত নহে। সময়ে 
সমযধে ইহারা সতীত্ব রক্ষার জন্য অকাতরে জীবন পরিত্যাগ করিয়া 
থাকেন । ] 

ইতিহাসে সকলেই পাঠ করিয়া! থাকিবেন, বরদা পরগণার জমীদার 
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স্থবা দিং বর্ধমান রাজবাটা আক্রমণ ও রাজাকে হত্যা করিয়া অন্যান 
লোঠিত দ্রব্যের মধ্য এক পরমাস্থন্দরী যুবতী কুমারী প্রাপ্ত হয়। 
স্থবা সিং এ যুবতীকে শয়নাগারে আনয়ন করিয়া! তাহার গান্র ষ্পর্শ 
করিতে না৷ করিতেই গ্রস্ত্রী আপন বন্ত্রমধ্যে গোপিত এক তীক্ষধার 
অস্ত্র বাহির করিয়া স্থবা সিঙের হৃদয়মধো প্রবিষ্ট করিয়া দেন এবং 
পরক্ষণেই সেই অস্ত দ্বারা আত্ম হত্যা করেন।) 

মকলেই জানেন এ বদ্ধমান হইতে ভিন্নজাতীয়। এক স্ত্রী সাআ্াজ্যের 
লোভে আপন স্বামিহস্তাকে অক্ষুন্ধ চিত্তে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু আমার বোধ হয়, একজন হিন্দু বাঙ্গালি স্ত্রী, গর অবস্থায় পড়িলে, 
সাতআ্জাজ্যের সহিত আপন সতীত্বের কখনই বিনিময় করিতেন না। 

কদা কঞ্চনগর জিলায় এক বাক্তি আপনার স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয় 
হইতে লইগ্না যাইতেছিল। স্বামী চলিয়া যাইতেছিল। পত্তী ভুলিতে 
-ছিল। ডুলি এক নীল কুঠির নিকট উপস্থিত হইলে কুঠির সাহেব 
বলপুর্ববক ডুলি শুদ্ধ স্লীলোকেটাকে আপন কুঠির ভিতর লইয়া যায়। 
তাহার স্বামীকে কুঠির ভিতর ঢুকিতে দিল না। সাহেব জ্্রীলোকটাকে 
এক নির্জন গৃহে লইয়া গিয়৷ তাহার উপর পশুবঞ নিষ্ঠ'র অত্যাচারের 
উপক্রম করে। জ্ত্রীলোকটা অনেক কাকুতি বিনতি ও কাঁদ। কাটা 
"করিল। কিন্তু যখন দেখিল সকলই বিফল হইল, সতীত্ব ও জাতি 
রক্ষার আর কোন উপায় নাই, তখন কপট সম্মত হইয়৷ বলিল, “দেখ, 
সমস্ত দিন আজ আমার কিছু আহার হয় নাই, বড় কন্ট হয়েছে, আগে 
আমায় কিছু, খাইতে, দেও 1” তখন সাহেব ব্যগ্র ভাবে কি খাইবে 
জিজ্ঞাসা করায়, তর স্ত্রীলোকটা বলিল, * তোমাদের ছয়! অন্য কিছু 
খাব না। যদ্দি আস্ত ফল মূল কিছু দিতে পার তা হলে আমি নিজে 
ছাড়য়ে খেতে পারি?” তাহাতে পেঁপে ও আর কি কি ফল দেওয়া 
হুইয়াছিল। ছাঁড়াইবার জন্য এক খানী অস্ত্র দেওয়া হয়। এ সাধ্বী 
সত্রীমেই অন্তর অকাতরে আপন গলার বসাইয়া দেয়, এদিকে তাহার 
স্বামী পুলিসে সংবাদ দেয়, পুলিস আসিবার পূর্বেই জীলোকটীকে, 
অণ্প জীবিত থাকিতে থাকতেই, প্ুতিয়া ফেলা হইয়াছিল 1)(এক 
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সময় বৈদ্যবাণ্টীর নিকটে এক ছুরাচার জমীদারের অত্যাচারে ঠিক খীরূপ | 
একটা ঘটনা হইয়াছিল। সতীত্ব রক্ষার জন্য এ দেশীয় রমণীর! যে দ়- 
প্রতিজ্ঞ, তাহার ভুরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্যভিচার দোষ এদেশে 
নিতান্ত বিরল। যদি ব্ধিবার দল, বহুসপত্থীক কুলীন কন্যাগণ ও 
অগীতিপর বরঙ্ষপতির যুবতী ভার্ধ্যা সকল বাদ দেওয়া যাঁয়, এ দেশে ভদ্র 
পরিবার মধ্যে ব্যতিচার দোষ আদবেই নাই একথা বলা যাইতে পারে।) 

ফলতঃ প্রাচীন বাক্কালিরা অন্যান্য দ্বেশীয় হিন্দ্ুদিগের ন্যায় নকল 
বিষয়েই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন । 

আমি এক্ষণে বঙ্গের অধুনাতন অবস্থা বর্ণন করিতে প্রব্ত্ত হই- 
তেছি। বঙ্গের বর্তমান উন্নতির প্রধান কারণ আমাদিগের দেশে ইংরাজ 
রাজপুরুষদিগের শুভাগমন । আমি উপরে বঙ্গের যে পুর্ববোৎকর্ষের 
কথা; বলিলাম, তাহা অধিক পরিমাণ মুসলমানদিগের রা'জত্বসময়- 
সম্বন্ধীয়। তাহা সেই অবনতির সময়ের উৎকর্ষ । হিন্দু রাজাদিগের. 
সময় উহার অবস্থা! কিরূপ উৎকৃষ্ট ছিল তাহা বল! যায় না। ছঃখের 
বিষয় এই যে তাহার কোন এরতিহাসিক বিবরণ নাই। ূ 

যে দিন যবনের উক্ধীষ বঙ্গ রাজো প্রবেশ করে, সেই দিন হইতেই 
এদেশের দুর্ভাগ্য ও অবনতির স্ুত্রপাত হয়। নিষ্ঠর যবনশাসনে 
এদেশ ক্রমশঃ উতসন্ন হইয়া যায়। যেমন এক প্রবল বাত্যা আসিয়া , 
বন উপবন ভগ্ন ও হতশ্রী করে, সেই রূপ নৃশংস ছুবাচার ববন জাতি 
আসিয়া আমাদের জন্মভূমি বঙ্গভূমির সমুদায় সুখসৌভাগয বিনষ্ট 
করিয়াছিল। অজশ্র অতাচার আত জহ্য করিয়া__নিরস্তুর নিপীড়িত 
হুইয়। বঙ্গ সন্তানেরা নিতান্ত নিব্বীর্ধা ও হীনসাহস হইয়া পড়ে। 
ধর্ম বিকৃত ভাব ধারণ করে। স্শিক্ষা একেবারে রহিত হয়। যবনা- 
ক্রমণ নিবারণ জনা স্ত্রীজাঁতিকে নিভৃত নির্জন গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখা 
হইতে লাঁগিল। এক সময় দেশের এমনি ছুরবস্থা! ঘটিয়াছিল, যে, 
ধনীর ধন, মানীর মান ও সতীর সতীত্ব সমূহ বিপদের কারণ হইয়া 
উঠিয়াছিল। 

সকল বিষয়েরই দীমা আছে। যখন মুসলমানদিগের অত্যাচার 
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নিতাত্ত অসহা হুইয়! উঠিল, তখন জগদীশ্বর তাহা হইতে পরিদ্বাণের 
উপায়.বিধান করিলেন। শতাধিক বতসর অতীত হইল, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র 
রায়, রাজা মহেন্র নারায়ণ, জগত শেঠেরা, উমীচাদ প্রভৃতি তদানীন্তন 
প্রধান প্রধান কয়েক ব্যাক্তি দেশের অতীব ছুরবস্থা দর্শনে যার পর 
নাই ব্যথিত ও দুঃখিত হইয়া,কি উপায়ে যবন.অন্যাচারের নিবারণ হইতে 
পারে, তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন । তাহারা বণিক্‌-বেশে আগত 
কুসভ্য ইংরাজ জাতির হস্তে শাসনভার অর্পণ করাই শ্রেয় স্থির করি- 
লেন। এবং অবিলম্বে বঙ্গরাজ্যের রাজপদে স্থনীতি-সম্পন্ন ইংরাজ 
জাতিকে বরণ করিলেন। তদবধি এদেশ ইংরাজ রাজার অধীন 
হইয়াছে । ইংলিশ গবর্ণমেন্ট ক্রমে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর 
হুইয়াছেন। 

যে দিন এদেশে ব্লটশ পতাকা প্রথম উদ্ভভীন হয়, সেই দিন হইতেই 
এদেশের প্ুম5সৌভাগোর স্ুত্রপাত হইয়াছে। বঙগুন দেখি, যদি 
এপর্যাস্ত যবনাধিকার অব্যাহত থাকিত, তবে আজ দেশের কি দশা 
ঘটিত? অতএব একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে বে পরমেশ্বর 
মঙ্গলের জনা ইংরাঁজ জাতিকে এদেশে আনয়ন করিগ়াছেন। 

ব্লটিশ অধিকারে যবনদিগের অত্যাচার নিবারিত হইয়াছে । দেশ 
পুনরায় উন্নতির দিকে ধাবমান হুইয়াছে। বহুলরূপে জ্ঞানাহ্থশীলন ও 
বিদ্যাচষ্চা আরব হইয়াছে। শ্ত্রীশিক্ষা পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছে । ধর্ো- 
মতিসাধন ও সমাজসংস্করণ উপক্রাস্ত হইয়াছে । বিবিধ উচ্চপদ প্রাপ্তির 
পথ পরিষ্কুত হইতেছে । 

বটিশ অধিকারে যে যে বিষয়ে উন্নতি হুইয়াছে, নিষ্পে তাহা বিবৃত 
হইতেছে 

রাজশাসন সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমার অধিকারবহিভূতি। তবে 
এই পর্যাস্ত বলিতে পারি যে যবনশাসনের সহিত ব্টশ শাসনের তুলনাই 
হইতে পারে না। অর্থকার ও আলোকে যত অন্তর, ছু:খ ও সুখে যত 
প্রভেদ, যবন শীসন ও বৃটিশ শাসনে তদপেক্ষাও অধিক প্রভে্ গ্রতীয়, 
মান হয়। এক্ষণে কাহারই ধনজীবন বিনা কারণে সংশয়িত অবস্থায়, 
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(১২২ ) ূ 
এ নিপতিত-হয় না। এখন দেশের সকল স্থানেই শাসন ও বিচার 
বিতরিত হইতেছে। এখন আর ছুর্কলকে প্রধলের পীড়ন সঙ্ক করিতে 
হয় না। এক্ষণে প্রায়ই কেহ অন্যায় ও অত্যাচার করিয়া দণ্ড এড়াইতে- 
পারে না। এখন আমরা স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিতে পারি.। 
বটিশগবর্ণমেপ্ট অস্থগ্রহ করিয়! আমাদিগকে অনেক বিষয়ে স্বত্বাধিকারী- 
. করিয়াছেন । জত্য বটে অদ্যাপি কোন কোন বিষয়ে আমাদের প্রার্থনা 
ও আশা পূর্ণ হইতেছে নীঁ। কিন্তু আশা করা যায়, ঈশ্বরের অনুগ্রহে: 
কালে আমাদের সে সকল অগাবের পুরণ হইবে । 
কাটিশ অধিকারে এ দেশের লোকের কুসংস্কার ও অক্ঞানমূলক 
কয়েকটি বিশেষ অনিষ্টকর প্রথ। নিবারিত হইয়াছে । সহমরণ ও গঙ্গা- 
সাগরে জীবিত সন্তান নিক্ষেপ নিষিদ্ধ হইয়াছে। চড়কের সময় বাগ 
ফোড়া পিঠ ফোড়া প্রভৃতি যে সকল নিষ্ঠ'র কার্ধ্য হইত তাহাও“সশ্ুতি 
স্থগিত হইয়াছে। . সি 
ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে পুনরায় এদেশে বিদ্যাশিক্ষার-বহল- 
বিস্তার হইতেছে। ইংরাজী ভাষা ও ঈউরোপায় বিজ্ঞান শাস্ত্রের বনুপ. 
শিক্ষা, হইতেছে । কলিকাতা মহানগরীতে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত 
হিইয়াছে। তাহার অধীনে এক্ষণে এদেশে প্রেসিডেন্সি কলেজ, হুগলী 
কালেজ প্রস্থৃতি ছয়টা কলেজ আছে। চারিটা হাইস্কল আছে। এবং 
প্রতি গ্রেলোতে এক একটী জেল! স্কুল আছে। তন্তিন্ন অনেক স্থানে 
সাহায্প্রাপ্ত বিদ্যালয় হুইয়াছে। কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে মিশ- 
নরিদ্িগের ও এদেশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত অনেক গুলি কলেজ, হাইস্কুল_ 
ও স্কুল প্রতিট্টিত হইয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষার নিমিগঁ কলিকাতায় একটা 
গবরণমেন্টের প্রধান সংক্কৃত কলেজ আছে। গবর্ণমেন্ট অন্যান্য বিদ্যালয় 
সমূহেও সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষার বিধান করিয়াছেন। এই 
দকল বিদ্যালয় হইতে বিস্তর যুবক সুশিক্ষিত হইয়া বাহির হইতেছেন। 
ইংরাজী বিদ্যালয়, স্থাপনাবধি এপধ্যস্ত অসংখ্য যুবক শিক্ষা! লাভ.. 
করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে যে সকল শিনিয়র- স্- 
লর্শিপিংপ্রাপ্ত শিক্ষিত দল বহির্গত হন, তাহাদের মধ্যে কতক গুলির 


ক (২৩). 
:প্রণাঢ বিদ্যা দেশবিখ্যাত। এক্ষণে দিন দিন যে ৰি এ, এম্‌ এ: 
শ্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে, তাহার মধ্যেও অনেকের সারবত্ত। আছে। 
এফলতঃ এক্ষণে দিন দিন সুশিক্ষিত দলের সংখ্যা বিশেষ বার্থীত হই- 
_তেছে। গবর্ণমেন্ট বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয়ে 'ব্যবহার শাস্ত্রের উপ-. 
দেশের নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। অনেক যুবক তাহাতে উপদি$ 
হইয়া ব্যবহার শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন। এক্ষণে বি এল 
উপাধিধারীর সংখ্যা অগণ্য বলিলেও হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকে 
. লন্বপ্রতিষ্ঠ ও বিশেষ ক্কৃতী হুইয়াছেন। বঙ্গযুবকেরা এক্ষণে “শিক্ষা 
সঙ্বন্ধে অনেক দ্র অগ্রসর । তাহারা ছুঞ্জ্ব্য সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াঁও 
ধারিষ্টর ও মিবিলিয়ান্‌ হুইয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি একজন যুবক 
কেন্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙগ্রর্‌ হইয়া আসিয়াছেন। ₹৮ 
আমি এক্ষণে শিক্ষার ফল সম্বন্ধে লোন কথা বলিতেছি না। সভ্য 
.মহাশয়দিগকে তথ্ধিষয়ে একটু অপেক্ষা! করিতে হইবে । 
একটা কথা বলিতে তুলিয়া আঁসিয়াছি। গবর্ণমেণ্টের অন্থগ্রহে 
. এ দেশে অনেকগুলি বঙ্গ-বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। তাহা হইতে 
অনেক বালক প্রতি . বদর বাঙ্গাল! ছাত্রব্বত্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই- 
তেছে। 
বর্তমান রাজ-পুরুষদিগের সময়ে বাঙ্গল! ভাষার বিলক্ষণ অনুশীলন ও 
উন্নতি হইতেছে। .এই উন্নতির বিষয় বলিতে গেলে বঙ্গ ভাষার পূর্ব্ব 
অবস্থার বিষয় কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা করিতে হয়। 
বাক্গল। বাঙ্গালি জ্বাতির আদিম ভাষা! নছে। অন্যান্য হিন্দু জাতির 
ন্যায়, ধাঙ্গালিদিগেরও প্রাথমিক ভাষা সংস্কৃত। তবে অবশ্য বাঙ্গলা 
সংস্কৃত হুইতে উৎপন্ন হইয়াছে? না তাহা নছে। বাঙ্গলা সাক্ষাৎ 
বন্ধে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হয় নাই। 
সংক্কত ভাষার প্রচলন কালে সাধারণ লোকের ব্যবহার্য প্রাকৃত 
ভাষার স্থর্টি হয়। এক সময়ে দেশ সাধারণ্যে “সই প্রাক্কিত ভাষাই 
কথোপকথনের ভাষা হইয়াছিল। বাঙ্গলা ভাষার গঠন-প্রণালী দেখিয়া 
বোধ হয় সেই প্রাকৃত ভাঁষা হতেই বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। 


(২৪) 
বারলা ভাষা ও বাক্গল! সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবের লেখক পণ্ডিতবর 
*ক্লামগতি ন্যায়রত্ব বলেন, " সংস্কৃত ভাব! বাঙ্গলা! ভাষার জননী নহেন,. 
কিন্ত মাতামহী 1” মাতাই হউন, আর মাতামহীই হউন, তিনি যে 
ইহার আদ্য প্রকৃতি, তদ্ধিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
কিন্ত যে কেবল সংস্কৃত শব্দ দ্বারাই বাঙ্গল ভাষা বিরচিত হই- 
মাছে, তাহা নহে। আদিম নিবাসীদ্িগের টেঁকী, কুলো, ধুছুনী প্রভৃতি 
অনেক শব্দও ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়াঁছে। অনেক যাবনিক শব্দও 
ইহাকে স্পর্শ করিয়া জাতিদ্র্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে । এই রূপে 
বাক্গল ভাষার স্থানটি হুইয়াছে। 
কোন্‌ সময়ে বাঙ্গলা ভাষার প্রাথম স্থানটি হয়, এক্ষণে ইহাই জিজ্ঞাস্য । 
উক্ত নায়রত্ব মহাশয় বলেন, প্রায় সহ্ত্ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গলা 
অক্ষরের স্থা্টি ও বাঙ্গল! ভাষার গঠন আরম্ভ হুইয়াছে। কিন্ত আমার 
বিবেচনায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সময বা তাহার কিছু পুর্ব হইতে - 
প্রকৃত প্রস্তাবে বাল! ভাষার স্থন্টি হইতে আরন্ত' হয়। এই কথ্ধীর 
পৌষকতা জন্য নিয়ে বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের রচনা উদ্ধত হইতেছে । 
“ অখি' কি পুছুসি অনুভব মোয়। 
সোই পিরীতি অন্থরাগ বাখানিতে তিলে তিলে সুতন হোয় ॥ 
জনম অবধি তাম্‌ রূপ নিভারমু নয়ন না তিরপিত ভেল। 
দসোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনজু শ্রুতি পথে পরশ না গেল ॥ 
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না রুঝিম্ু কৈছন কেল। 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল । 
যত যত রসিক জন রসে অন্মগন অনুভব কাহু না পেখ। 
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ যুড়াইতে লাখে না মিলল এক ॥” 
বিদ্যাপতি। 
“ফি মোহনী জান বন্ধু কি মোহনী জান। 
_অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥ 
কাতি কৈহ্ছ দিবস দিবস কৈনু রাতি। - 
বুঝিতে নারি বন্ধু তোষার পিরীতি ॥ 


ক ু পক. 
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. চতীদাস। 
বিদ্যাপতি ও চশ্ীদাস এক লময়ের লোক। বঙ্জদর্শনে সপ্রমাণ 
হইয়াছে, যে বিদ্যাপতি চারি শত বৎসরের কিছু পূর্বে জন্ব গ্রহণ ৮ 
করিয়াছিলেন, এবং তিনি মিথিলাবাসী_ছিলেন। চস্তীদাসের সহিত 
তীহার বিলক্ষণ বন্ধুত্ব ছিল। . বিদ্যাপতি ও.চ'ীদাসের পর চৈতন্যের 
শিষ্য সম্প্রদায়, এবং কীর্তিবাস, কাশীদাস, মুক্ন্দরাম চক্রবস্তা প্রভৃতি 
কৰিগণ বিবিধ গ্রন্থ রচনা দ্বার! বাঙ্গলা তাষার উন্নতি-সাধন করেন। 
ভারতচন্ত্রের সমূয় বাক্ষলার অনেক উন্নতি হয়। কিন্তু ব্লাটশ অধিকারের 
প্রথম সময় পর্যন্ত গদা বাঙলার স্থ্ডিই হয় নাই। রাজা রামমোহন 
রায় ও শ্রীরামপুরের মিশনরীগণ গদ্য সাহিত্যে প্রথম লেখনী ধারণ 
করেন। মহাহুভাব রামমোহন রায় সহ্মরণবিচার, পথাপ্রদান প্রভৃতি 
কয়েক খানি গদ্য গ্রস্থ প্রকাশ করেন। এবং শ্রীরামপুরস্থ মিশনরীগণ 
গদ্য বাঙ্গলায় ধর্মপুস্তক ও সমাচারদর্পণ নামে এক খানি সংবাদ প্র 
প্রচার করেন। শুনিয়াছি এ বিষয়ে হিতৈষী মিশনরীগণেরই প্রাথমিক 
উদ্যোগ । তাহারাই প্রথমে মুদ্রাযস্ত্রের বাক্ষলা অক্ষর নির্মাণ করেন) 
যদি মিশনরীগণ এদেশে আগমন না করিতেন, যদি রামমোহন রায় 
ইংরাজী শিক্ষা না করতেন, কত দিনে যে এ দেশে গণ্য সাহিত্যের 
স্থ্টি হইত, তাহা বলা যাইতে পারে না। সে যাহা হউক, ক্রমে 
অনেক গদ্য গ্রন্থ ও-সংবাদ পত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। অপ্পে অণ্পে 
ভাষার শ্রীন্বদ্ধি সাধন হইতে লাগিল। বাঙ্গলা ভাষার বিশেষ উন্নতি- 
সাঁধন সমীচীন তত্বকোধিনী পত্রিকা ও শ্রদ্ধাস্পদ যুক্ত ঈশ্বরচ্্ বিদ্যা _ 
সাগর মহাশয় হইতেই সম্পাদিত হইয়াছে। হি 












(২৬) 


প্রথম- ভীথম, নয়াসরছল ভুর্দোধ লগ! ল বাকা সকল লিখিত, 
হইত ততকালে, “ আপনকার এ পুঅ জুলক্ষণান্বিত ও শিল্ট শান্ত 

'্বাস্ত, দেখ! যাইতেছেন অতএব ই"হার নীতিশাস্্রবিহিত হিতাহিতোপ- 
দেশ মাত্রে নিজ্োন্খিতবৎ আচ্ছন্ন পূর্ববজর্মির্জত রাজনীতি বিধ্যাতে 
নবমেঘশন্দেতে উদ্তি্ন রত্ুশলাকাসমূছ্ধে বিদ্ুর ভূমির ন্যায় বুদ্ধি 
স্থশোভিতা হুইব্বে 1 ১.) “ ভাছার প্রুত্র ব্বীরকেশ্বরিনামা এক দিবস 
অরূণ্যাস্তয়ালে মৃগয়া করিয়া ইতভ্ততো! বনবভ্রমণজনিত .পরিশ্রমেতে 
নিতাস্ত আস্ত হইয়া তরণীস্তননুন্দরেনধিবরকৈরবকোরক  জন্দরীমুখ 
মগোহরান্দোলিতোৎসুল্পরা্জীব নির্দ্দল সুক্সিপ্ধজল পুক্করিণীতটস্থলে 
বটবিউপিচ্ছায়াতে নিদাখকালীন দিরাবসান সময়ে বটজটাতে ঘোটক 
ধন্ধন করিয়! নিজ ভূত্যজন সমাঁজাগমন গ্রাতীক্ষাতে উপবিষ্ট হইলেন 1৮২ 
* ফোকিলকুলফলালাপবাচাল 'ঘে মন্য়াচলানিল সে উদ্ছ্লজীকর!- 
ত্ঙ্ছ নির্বরান্তঃকণাচ্ছন্প হইয়া জাদিভেছে।” ৩। এই রূপ -রচনাক্লই 
স্ধিক গৌরব হইত। এরূপ কুরুচি, বোধ হয়, দেশের মৃত্তিকা 
দৌমেই হইয়া ধাকিষে। ভতুর্ষিখ সংহ্কৃত্রচনারীতির অখ্যে গৌড়ী, 
নামে একটি রীতি আছে। গৌড় দেশের রীতি গৌড়ী ॥ « গৌড়ী ভন্বর- 
বন্ধাস্যাৎ” আড়ম্রযুক্তা সমাসবহলা রচনা গৌঁড়ী। পূর্বে বঙ্ছদেশে 
ংক্কৃত রচনাতে দীর্ঘ সমান ও অস্থপ্রাসযুক্ত দেড়গজী বাক্য প্রয্নোগ 
করা রোগ ছিঙ্গ। বাঙ্গল! তাষাতেও সে রোগ প্রথমে সংক্রামিত হইয়া- 
ছিল। সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই সেই মন্দ রুচির পরিবর্তন হইয়াছে। 
শক্ষণে স্র্ল ও-ফক্ষিপ্ড বাক্যরচনার সমাদর হইয়াছে? এখন অনেক 
লেখকের ড্ঁচা ছোলা চোস্ত ভাষা! হুইয়।ছে। অনেক কৃতবিদা ব্যক্তি 
মাতৃতাঁধার উন্নতিসাধনে কৃতস্বপ্প হইয্লাছেন। অনেক সংস্কৃত 
ভাব বাক্গলায় আনীত হইয়াছে । ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও ইউরোপীন্ন 
নব নব ভাব সকল ইহাতে অন্ুবাদিত হইতেছে। সংস্কৃত ধাতু হইতে 
স্তন সুতন শব্দ সম্কলিত হুয়া ইহার অভাব ও স্থ্যনতার পরিহায় 
করিতেছে । ফলতঃ বাঙলা ভাষার বর্তমান অবস্থা বিশেধ উহ একথা 
স্বীকার করিতে-হইবে। 
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(কিম্ত এখনও ইহার অনেক ক্র ও বেকল্য আছে। এখনও 
ইহাতে কোন কোন ভাব সহজে প্রকাশ করা যার নাঁ। তবে আশা 
করা যাইতে পাগে অচিরে এ হ্থানতা নিরাক্তত হইবে। কারণ দিন 
দিন উহার পরিবর্তন ও পুরি সাধন হইতেছে । ০ 
ক্ষণে অনেক লেখকের একটা দোষ দাড়া ইয়াছে, আঁপর্না- 
দের ওজন রাখিতে পারেন না। কোন কোন ভাল ঘোড়াও ফেব 
জন্দর যাইতে যাইতে এক এক বার আড়িয়া থাকে, সেই রূপ তাহাজা 
দিব্য সরল লিখিতে লিখিতে মাঝে মাঝে উৎকট বর্ণনা করিয়া বিদ্যা 
খকাশ করিয়া! থাকেন?) পু 
ছুঃখের রিষয় কতকগুলি লেখক বাক্ষলা ভাষার বিশুদ্ধতা লোপ 
করিতেছেন। মক্ষলের বিষয় এই যে তাহাদের লেখার উপর লোকের 
তাদুশ গৌরব" নাই। ও নি 
শিক্ষিত বুঁরকদল মাতৃভাষার গতি একটি অত্যাচার করিতেছেন । 
তাহাদের কথোপকথনের ভাষা বড়ই বিকৃত হইয়া উঠিতেছে। 
তাহাদের অনেকে বাঙ্গলা কছিবার সময় প্ায়্বারো আনা ইংরাশ্রী শা 
মিশাইয়৷ কহিয়া থাকেন । অধিকাংশই পরস্পর বাঙ্গলায় না লিখিয়? 
ইংরাজীতে পত্র লেখেন। বাঙ্গলা ভাষায় অজ্ঞতা ও অনাদরই তাহা 
প্রধান কারণ) | 
একটি কথা বলিতে ভুলিয়া আসিয়াছি। অনেক দিন হইতে গবর্ণ, 
মেন্ট মেডিকেল কলেজ সংস্থাপন করিয়া এদেশীয়দিগকে ইউরোপীয় 
চিকিৎসাশান্সে উপ্দেশ দিতেছেন। তাহাতে অনেকে চিকিৎসক 
হইয়। বাহির হইতেছেন। অনেক ডাক্তর গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত হইয়া ও 
অনেকে স্বাধীন কৃতি অবলম্বন করিয়া চিকিৎদা করিতেছেন। এক্ষণে 
দেশের প্রায় সকল স্ানেই ইউরোপীয় চিকিৎসার সাহাঘ্যি পাওয়া যায় । 
 তস্কারা দেশের মহে'পকার সাধন হইভেছে। সম্প্রতি ঢাকাতে. আর 
এইটি চিকিৎসা বিদ্যালয় হুইয়াছে। ৃ 
ূ .. শিক্ষিত দলে বিজ্ঞতা ও কার্ধাদক্ষতা জন্দিয়াছে। ভাহার! যতদুর 
পর্যন্ত রাজপদে অধিকারী হইগাছেন, অধিকাংশ যুবক নৈপুণা ও 
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সতত! সহকারে সুচারুরূপে দে দকল পদের কার্ধ্য নির্বাহ করিতেছেন 
এবং তজ্জনা অনেকে বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেছেন। কয়েক জন 
টিটি মহাত্মা হাইকোর্টের জজের কাধ্য স্থন্দরল্ূপে নির্বাহ করিয়৷ 

বন্গদেশের মুখ উজ্জুল করিয়াছেন। এক্ষণে বাঙ্গালি যুবকেরা যেখানে 
যাইতেছেন, যে কার্য করিতেছেন, তাহাতেই বাহবা লইতেছেন । 
জয়পুরে বাঙ্গালির আধিপত্য হইয়াছে। কাশ্মীরেও বাঙ্গালি জাতির 
জলজ জয়কার । 7. টি 

কান কোন শিক্ষিত যুবক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া বিদ্যাবস্তা দেখাই- 
তেছেন। কোন কোন স্থুশিক্ষিত ব্যক্তি বাঙ্গলা ভাষায় লেখনী ধারণ 
করিয়! দেশের উপকার সাধন করিতেছেন । 

উকান কোন বিষয়ে যুবকদিগের চরিত্র উৎকৃষ্ট হইয়াছে। রাজ- 
নারায়ণ বাবু বলেন, “চরিত্র বিষয়ে এ কালে ছুই্টী বিষয়ে উন্নতি 
দেখা যাইতেছে । এক উৎকোচ গ্রহণে বিরতি, আর এক স্বদেশ- 
শ্রিয়তা। সেকালে ঘুষ লওয়া একটা বড় দোষ বলিয়া গণা হইত 
না।. কারণ বড় ছোট প্রায় সকল লোকেই উহাতে কিছু নাকিছু 
লিপ্ত থাফিতেন। এখন সুশিক্ষিত দলের মধ্যে ঘুষ লওয়! বিশেষ 
নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। সে কালের লোকদ্দিগের 
স্বদেশের প্রতি একটা কর্তব্য বোধ ছিল না; এখন ক্রমে ক্রমে লোকের 
মনে সে কর্তব্য বোধ জন্মিতেছে, বলিতে হইবে”) 

শিক্ষা প্রভাবে জান ও বিশ্বাস মার্জিত ও উন্নত হইতেছে । কুসং- 
স্কার ও ভ্রম দুরীকুত হইতেছে । সমাজ-সংস্করণে -বিশেষ মনোযোগ 
পড়িয়াছে। বিধবাবিবাহের বাবস্থা হইয়াছে। যদিও উহা অদ্যাপি 
দেশসাধারণে গ্রচলিত হয়নাই? কিন্তু ক্রমশ: অগ্রসর হইতেছে? 
একটা ছুইন্টী করিয়া বিধবাবিবাহের সংখা! দিন দিন বাড়িতেছে। দুঃখের 
বিষয় এই যে দেশের প্রায় সমস্ত লোৌকেই এবিষয়ের সমগ্রভার বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ের উপর চাপাইয়া নিশ্চত্ত আছেন । 

ধাল্যবিবাহ-প্রথার অপ্পে অণ্পে সংস্কার হইতেছে । বহু-বিবাহ 
নিবারণের বু আন্দোলন চলিতেছে। বঙ্গ মহিলাগণ বিদ্যাসাগর 


(২৯) 


মহাশয়ের নিকট বহু বিষয়ে উপকৃত। কারণ বহু বিবাহ-নিবারণ জন্য 
তাহারই দৃঢ় হস্ত অস্ত্র ধারণ করিয়াছে ঠা 

ধর্মোক্নতিসাধন হইতেছে । মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাঙ্গধর্ণ 
প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্ষধর্মের মত উন্নত ও বিশুদ্ধ। এক 
মাত্র জগতত্রষ্টা জগদীশ্বর ব্রাহ্মদিগের উপাস্য । দিন দিন এই ধর্মের 
উন্নতি ও বহুল প্রচার হইতেছে । এক্ষণে বহু-সংখ্যক লোক ্রাহ্মধর্দ্ে 

দীক্ষিত। ্ 

_.. (স্ত্ীশিক্ষা পুনঃ প্রবর্তিত হুইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটুকু বক্তব্য 

। পড়া শুনা করিলে স্্রীলোকে বিধবা হয়, এ কুসংস্কার এক্ষণে 
প্রাচীন দল হইতেও_ অপস্থত, হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে ও 
দেশীয় লোকের যত্ত্ে স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হুইয়াঁছে। 
অনেক ভদ্রলোঁকে বালিকাদ্দিগকে বিদ্যাঁলয়ে পাঠাইতেছেন। কেহ কেহ 
বাটাতে শিক্ষক রাখিয়। তাহাদিগকে শিক্ষা দ্িতেছেম। কিন্ত এ বিষয়ে 
যে রূপ যত্বু হওয়া উচিত, অদ্যাপি তাহা হইতেছে না। একে ত 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা অণ্প। তাহাতে আবার বালিকারা কেবল নয় দশ 
বৎসর বয়ন পর্াত্ত বিদ্যালয়ে গমন করিতে পায়। ইহাতে অতি 
সামান্যই শিক্ষা! হয়। তাহার পর গ্রহে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার 
জনা আর বিশেষ যত্বু করা হয় না। তখন তাঁহাদের অনেকে নিজের 
. যত্তে যতটুকু পারে, শিক্ষা করে ।) 

(এরূপ শৈথিল্য ও অযত্্র সত্বেও স্্ীশিক্ষার বর্তমান অবস্থা যেরূপ, 
তাহী নিতান্ত অসুস্তোষকর নহে। অনেক বাঙ্গালি স্ত্রী এক রকম 
চলনমই লেখা পড়া শিথিয়াছে। বিজ্ঞান ও ধর্ম্-সংক্রান্ত পুস্তক পাঠে 
কোন কোন স্ত্রী লোকের প্ররত্তি জঙ্গিয়াছে। এক্ষণে স্ত্রীসমাজেও 
কুসংস্কার তিরোহিত ও ধর্ম্ভাঁব উন্নত হইতেছে। অনেক শিক্ষিতা 
স্ত্রী অফ কদল ও গৃহবিবাদ লইয়াই সর্বক্ষণ ব্যস্ত নহেন। এখন 
তাহারা উত্তম উত্তম পুন্ক পাঠ ও সামান্য সামান্য শিল্পকর্ম করিয়! 
অর্নিকাংশ সময় যাপন করেন। দেশবিখ্যাত বাঁমাহ্ুন্দরী দেবী, বর্ধ- 1 
মানের একজন শিক্ষকের জী এবং আরও কয়েকটা ভদ্র বাক্ষ/লি মহিলা 


(৩০) 
যাঁজিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্ধা নির্ব্বাহ করিয়া স্ত্রী-সমাঁজের মুখ 
উজ্জল করিয়াছেন। অনেক বঙ্গকামিনী এখন হাতা বেড়ী ছায়া 
কলম ধরিয়াছেন। « হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা ৮ « উর্ধ্মশী নাটক ” 
* বামা-রচনাবলি ” প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ কোমলাঙ্ী দগের. কর-কমজ 
. হইতে বিনিগ্গত হইয়াছে। সম্প্রতি ভূবনমোহিনী দেবী নামে একটা 
বাঙ্গালি স্ত্রী একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতেছেন। শুনিলাম থাকমণি 
দাসী নামে এক বঙ্গ রমণী আজিম গঞ্জ হইতে অনাথিনী নামে পত্রিকা 
বাহির করিতেছেন । শি ই 
উ্ায়াসাক জেলায় এক সপ্ভরীস্ত হিন্দু মহিলা আছেন। এক্ষণে তীহায় 
বয়ঃক্রম ষাট সত্তর বগসর। তিনি স্থুশিক্ষিতা ও ধর্মাপরায়ণা, তাহাক 
মন অতি উন্নত ও কুসংস্কীর বর্জ্িত। তিনি একজন যথার্থ ততৃদর্শিনী। 
তাহার ন্যায় দৃঢ়টিত্ততা অনেক পুরুষেও দেখা যাঁয় না। তিনি বাল্য- 
কালে আপন মাতাঁর নিকট এক পরমেশ্বরের উপাঁসনা করিতে শিক্ষা 
করেন ॥ তিনি জীবনে কখন কোঁন পীঁপকর্ করবেন নাই। তিনি 
নিজমুখে শ্বীকাঁর করেন, একবার মাত্র একটা পাঁপ করিয়ািলেন। 
কাহার এক সপত্বী ছিল। বয়সকালে একবার মনে করিয়াছিলেন, 
তাহার ত্বামী যদি তাহার সপতীকে ভাল না বাসেন, তাহা হইলে ভাল 
হয়। মনে মনে সপত্বীর প্রতি এই একবার মাত্র দ্বেষভাব তাঁহার জীবনের 
পাঁপাচরণ। কেন তাহার মনে এমন অসদভিলাষ হইয়াছিল বলিয়া পরে . 
তিনি অনেক অস্থৃতাঁপ করিয়াছিলেন। বঙ্গভূমির গৌরব-স্বরূপ' তাহার 
এক প্রগা বিদ্বান্‌ পুত্র অকালে প্রাণত্যাগ করিয়া সমুস্ত দ্ধেশকে শোঁক- 
- সাঁগরে ভাসাইিয়। যাঁন। কিন্তু তিনি সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় পুত্রশোকে 
নিতাস্ত অভিভূত হন নাই। তিনি ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের উপর নির্ভর 
করিয়া আপন চিত্কে দৃঢ় করিয়াছিলেন । অবাবহিত পরেই" তিনি কাশী 
গমন করেন। এবং তত্রতা বৈদান্তিক পণ্ডিতগণের সহিত ধর্াবিষয়ক 
কখোপকথন করিয়া! মনের শান্তিলাভ করেন । একবার এই রূপ কথো- 
পকথনের পর বাঁটীতে আদিয়া একজন আত্মীয়ের নিকট বলিয়াছিলেরে, 
« আমি নিজে তত ভাবি না, দুঃখ করি না। মনকে অনেক সুস্থির করি" 


(৬১) 


চি 
য়াছি। তবে যখন বাটার ছেলে মেয়ে সকলে চিৎকার করিয়া কাঁছিয়] : 
ব্যাকুল হয়, তখন তাহাদের ছুঃখে একবার আমার মনটা কেমন করিয়া 


-উঠ্ে।” ইনি ঈশ্বরোপাসন। করিয়াই জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন 


করেন। বিধবা-বিৰাহের আম্দোলনের সময ইনি একলী স্বরচিত পন্য- পন্য-প্রবন্ধ 
কৌন সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ প্রবন্ধ অনেকের চিত্ব 
আকর্ষণ করিয়াছিল । 

কোন কোন উন্নতিশীল যুবক বাঙ্গালী স্ত্রীদিগের স্বাধীনতাদানে 
বাগ্র হইয়াছেন। এবিষয়ে আমি একটুকু বলিতে চাই। অনেকে বলেন, 
জীদিগের স্বাধীনতা না থাকাতে তাহাদের বর্তমান অবস্থা নিতান্ত শোচ- 
মীয় ও ক্লেশফর। বিদেশীয়েরা বিবেচনা করেন, আমরা স্ত্রীলোক- 
দিগকে যেন একেবারে সিক্দুকের ভিতর চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়া তাহা- 
দের প্রতি নিতাস্ত নিষ্ঠ,র ব্যবহার করিয়া থাকি; তাহাদের একট্কুও 
স্বাধীনতা নাই। কিন্ত বাস্তবিক তাহা নহে। স্ত্রীদিগের ' বর্তমান 
অবস্থা কি রূপ, অনেকে তাহা প্ররুতরূপে অবগত নহে। আমাদের 
দেশের স্রলোকদিগের অনেকটা স্বাধীনতা আছে। আমাদের সাংসা- 
রিক প্রায় ফোন কার্ধাই স্তাহাদের অমত্তে সম্পাদিত হয় না। সহয়ে ' 
না! হউক, দেশের সর্বত্র পল্লীগ্রামে অনেক সময় তাহারা ৰাহিরে যাইতে 
পান। তাহার! প্রতিদিন গঙ্গায় বা পুস্করিণীতে স্নান করিতে যাইয়া 
থাকেন। তাহাদের দেবালয়ে গমন অনিবারিত। দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী 
পৃজা প্রভৃতি পর্বে প্রতিমা দর্শনে গমন নিষিদ্ধ নহে । অনেক ভদ্্র- 
মহিলা! মাহেশের রগ, খড়দার রাস, ও বীরুইয়ের দোল দেখিতে যাইয়া 
থাকেন কালীঘাঠ, পুরুযোত্তম, কাশী, রন্দাবন, ্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ 
ক্ষেত্রে অসংখ্য বঙ্গরমণীর1 গমন করিয়া খাকেন। ফলতঃ বহু বিষয়ে 
আমাদের দেশের আ্রীদিগের স্বাধীনতা আছে। শৃঙ্খলবদ্ধা বানরী বা 


! পিপ্টীররুত্ধা বিহঙ্গীর ন্যায় তাহারা নিপীড়িত নহেন। তীহাদের অবস্থায় 


অনেক সচ্ছন্দতা আছে। তবে তাঁহারা বাজার 'করিতে যান না। 
এমন মকল সভায় পদার্পণ করেন না। টাউন-হলে বক্ধৃতা শুনিতে 
যান না। কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিশেষ ক্ষাত ছয় না। কম্পন! 


(৩২) 


ছার লোকে তাহাদের বর্তমান অবস্থা যতদুর ক্লেশকর মনে করে, তাহারা 
নিজে তাহ! কিছুই বিবেচনা করেন না। 
উঅপরিপক্রুদ্ধি এক দল যুবক ্ত্রীস্বাধীনতা! লইয়া উর হইয়া . 
উঠিক্সাছেন। তাহার! বিবেচনা করেন, স্ত্রীলোকদিগকে পথে, ঘাটে, 
বাজারে বাহির করিতে পারিলেই উন্নতির একশেষ করা হুইবে। আমি 
্্রস্বাধীনতার বিরোধী নহি । কিন্তু আমার বিবেচনায় বর্তমান সময়ে 
্ত্রীদিকোর অদ্বিক স্থাধীনতাদান বিশেষ অনিন্টকর হইবে। ইতিপূর্বে 
শু বাঁজালি যুবক পত্তী সপ্গে করিয়া রেলের গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। 
তিনি বুঝি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যান। এ গাড়ীতে এক নিয়জেণীর 
স্রোম্মত্ত নাহেৰ ছিল। প্র মাতাল.সীহেব বাবুর পীর সহিত করমর্বন 
করিতে এব: অঙ্লীল বাক্য প্রয়োগ, গাত্রপ্পর্শ প্রভৃতি অশিন্ট বাবহার 
করিতে উদ্যত হয়া প্রথমৈবাধু প্রতিবাদ করেন। কিন্তু পরে 
লাল মুখের জ্বকুটা দেখিয়া কাপুরুষ স্বামী পত্তীর নিকট হুইতে সরিয়া 
দাড়ান ধ্রী গাড়ীতে আর একটা ভক্্র সাহেব ছিলেন। তিনি এ মাতাল 
নিকৃষ্ট সাঁহেবের অত্যাচার নিবারণ করেন। গাডকে বলিয়া তাহাকে 
প্র গাড়ী হইতে নামাইয়াদেন। এবং বাঙ্গালি যুবকের নিতান্ত ।কাপুরু- 
ষতা দেখিয়া বিরক্ত হুইয়া তাহার গালে ছুই চড় কষাইয়া বলেন, “যদি 
রক্ষা করিতে না পারিবি, পরিবার সঙ্গে আনিস্‌ কেন? আমি একবার 
হাওড়া হইতে ট্রেনে যাইতেছিলাম। আমাদের গাড়ীতে এক জন তত্র 
লৌক পরিবার লইয়া! যাইতেছিলেন। নে গাড়ীতে অধিকাংশই মূর্খ 
ও সামান্য লোক ছিল। সকলে সেই ভন্দর স্ত্রীলেকটার দিকে ক্রমাগত 
এমনি রূঢ় ভাবে দৃর্টিপাত করিতে লাগিল,” ষে তাহাতে, আমার বড়ই 
বিরক্তি বোধ হইয়াছিল। এবং সে.সময় স্বজাতির প্রতি ধার পর নাই 
দ্বণা জন্মিয়াছিল। আমার নিকটস্থ কয়েক ব্যক্তিকে ইস্ষিতে নিবারণ 
করিয়াছিলাম। সময়ে সময়ে অসহায় অবস্থায় ভদ্র কুলস্ত্রীর উপর 
সু লোঁকদিগের 'অত্যাচারের' কথী শুনিতে পাওয়া যায়। অন্যাপি 
এদেশে জাতিসাধারণে স্ত্রীজাতির প্রতি সমুচিত স্মাদর করিতে শিক্ষা - 
করে নাই। এই জন্যই আমি বলিতেছি ঘে এখনও আঁমাঁদের 


(৩৬৩) 

দেশে স্বীলোকদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! দিবার "সময় উপস্থিত হয় 
নাই। 

র্ে প্রাচীন কালের সতীত্বের বিষয় উল্লিখিত ই বর্তমান 
কালেও এদেশে সতীত্বের সেইরূপ সমাদরই আছে। বরং স্ীশিক্ষা 
প্রতাবে সে ভাব দৃঢ়তরই হইতেছে। 

এক্ষণে যেমন জ্ঞান মার্জিত হইতেছে, সেইরূপ বদান্যত। বি 
বিশুদ্ধ হইয়া .আদসিতেছে। দেশহিতকর সাধারণ কার্ধ্যে লে 
গরনত্তি উন্মুখ হইঘাছে। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, আতুরনিবা;. 
নিবারণ প্রভৃতি মঙ্গলকর বিষয়ে এদেশীয়দিগের. বহু অর্থ 8 তি হা 
তেছে। অনেক স্থানে বারোইয়ারীর টাকা রাস্তা, ঘাট ওকুরঘলযালয়ে রি 
প্রদত্ত হ্য়। ৩৬, 

এক্ষণে শিক্ষার আর একটী ফল হইয়াছে । এদেশে পঙ্গপলের 
ন্যায় অসংখাপ্রায় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র সকল বাহির হইতেছে ॥ 
যদিও তাহার অনেক গুলিই অসার, কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি অতি , 
সারবান্‌ ও সমীচীন। ভদ্বারা দেশের বহু উপকার সাধন হইতেছে ।) 

ফলতঃ এক্ষণে দেশের হাঁওয়া ফিরিয়া গিয়াছে । বহু বিষয়ে শুভ 
চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে । এতাবৎকাল মধ্যে যত দ্র হইয়াছে, তাহা বিশেষ 
উন্নতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । 

এস্থলে একটী কথার উল্লেখ করা নিতাত্ত আবশ্যক হইতেছে। 
বঙ্গদেশ ইউরোপীয় মিশনরীদিগের নিকট বিশেষ খনী। তীহারাই 
এদেশে ইংরাজী- শিক্ষা প্রথম প্রবর্তিত করেন মিশনরীরাই আগ্রে বহু-. 
সংখ্যক বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন। মিশনরীদ্দিগের মহান্ভাবতা 
হইতেই বালা না সাহিত্যের প্রথম স্থ্টি হয়। মিশনরীরহি অগ্রে 
বাঙ্গলা মুদ্রাযস্্র করেন। তীহারা যথার্থই এদেশের ভুখে স্থখ ও এ- 
দেশের বিপদে নিজের বিপদ মনে করেন। যখন যখন এদেশে বিপদ ও 
ছুর্ঘটন। হইয়াছে,তখনই মিশনরীদিগের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। মী 
অতাঁচারে দেশ যখন উৎসন্ন হইয়া যাইতেছিল, তখন মিশনরীদিগের 


অস্তঃকরণ স্থির ছিল না। তখন তাহারা স্বজাতির দোযোদেবাষণে 
- ৫ 






(৩৪) 
সঙ্কোচ কয়েন নাই । . তখন শ্তাহারা প্রথর রৌদ্রকিরণে মাঠে মান্ঠে 
ভ্রমণ করিরা। নীলকরনিপীড়িত কৃষকদিগকে সান্বনা করিয়া বেড়াই- 
তেন আমাদের চিরম্মরণীয় বন্ধ, লও সাহেব কারাবাস. স্বীকার 
করিয়াও এদেশের হিতঙ্গাধন-স্কপ্প পরিউটীন করেন নাই। আমরা 
এ সকল উপকার কখনই বিস্মৃত হইব না। 
বহু বিষয়ে এদেশের উন্নতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও আমাদের 
আনেক বিষয়ে হীন্‌ অবস্থা ও অনেক অভাব আছে। অনেক বিষয়ে নুতন 
অবনতিও হইতেছে । এবং পুর্ববকীর অনেক উত্রুষ্ট বিষয়ও লোপ পাই- 
তেছে। এক্ষণে আমি সেই সকল বিষয়ে কিছু বলিয়। প্রস্তাব সা করিব। 
“... প্রাচীন কালে এদেশে চিকিৎসাশান্ত্র বিশেৰ উন্নত হুইয়াছিল। 
বন্দদেশে অনেক গুলি বৈদ্যক গ্রন্থ বিরচিত হইয়ছে। সেবনীয় প্রাচীন 
রোগের ষে সকল মহোপকারী তৈল ও ওধধ আছে, বোধ করি, কোন 
দেশের চিকিৎসাশান্ত্রে অদ্যাপি সেরূপ ওষধের স্থানটি হয় নাই। 
.. জুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ উন্নত চিকিৎসাশাস্ত্ের বিলোপদশা 
উপস্থিত। নানা কারণে দেশীয় চিকিৎসার হীন অবস্থা ঘটিয়াছে। 
সমস্ত চিকিৎসা্ন্থ সংস্কৃত ভাষায় রডিত। সংস্কত ভাষায় বিশেষ 
ঝুৎপত্তি না হইলে চিকিৎসাশান্তে প্রবেশাধিকার হয় না। তথাপি কাল- 
ক্রমে অনেক মূর্খ বৈদ্যক গ্রন্থ আস্্াণ মাত্র করিয়াই চিকিৎসা কার্ে 
পরব্বত্ত হইতে লাগিল। এইকূপে দিন দিন হাতুড়ে বৈদ্যের সংখ্যা ব্ধি 
হয়। আর ধাহারা চিকিৎসাশান্ত্রে রুৎ্পন্ন, তাহাদের মধ্যেও অনেকে 
প্রতারক হইস্না উঠেন। যথাশীন্্র চিকিৎসা ও অকৃত্রিম ওষধ নিতান্ত 
দুর্মভ হইয়! উঠে) বৈদ্যগণ আরোগ্য ও জীবন দীন না করিয়া ধন 
প্রাণের অপহারক হইয়া উঠেন। যে সময়ে চিকিৎসার এইরূপ ছুরবস্থা, 
- নেই অময় ইউরোপীয় চিকিৎস! এদেশে উপনীত হয়। জ্বর ও শস্ত্র- 
চিকিৎসায় ইউরোপীয় চিকিৎসাশীস্তর অদ্বিতীয়। এজন্য সহজেই 
উহা আদৃত হইয়াছে । এক্ষণে দেশসাধারণ্যে ইউরোপীয় চিকিৎসায় 
আকৃষ্ট হইয়াছে। - 
কিন্ত শীতপ্রধান দেশের উপযোগী তীব্র ওষধ সকল এই শ্রীপ্মপ্রধান 


(আচ) 

দেশের উপযুক্ধ, কি মা, রিবেচনা করা উচিত) অনেকে বলেন, ইউ-- 
রোপীয় উপ্র উষধ সকল সেবন করিয়া এদেশের লোকে দিন দিন হুর্ববল 
ও অগ্পায়ুঃ হুইয়া পড়িতেছে । বিংশষতঃ বহুৰায়সাধ্য ঘলিয়াও ইউ- 
রোপীয় চিকৎসা এ দেশের অন্থপযোগিনী । 

সুখের বিষয় এই যে, এক্ষণে পুনরায় দ্বেশের ভদ্র লোকে বৈদ্য 
চিকিৎসার উপর একটু একটু অঙ্থ্রাগ প্রকাশ করিতেছেন। ঘদ্দি 
সদ্বৈদোর সংখ্য। বৃদ্ধি হয়, যদি বৈদ্য মহাশয়ের! দেশ কালের উপধোগী 
করিয়া প্রাচীন চিকিৎসাপ্রণালীকে- কিছু পরিবর্তিত ও উন্নত করিয়] 
লন, অচিরে সর্ববসাধারণে দেশীয় চিকিৎলার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। 
চিকিৎসকদিগের সমধিক শঠতা ও প্রতারণা জন্য অদ্যাপি অমেক ভক্্রে 
লোক দেশীয় চিকিৎসার অনাদর করিয়া থাকেন। কলিকাতার কোন 
বিখ্যাতনামা কবিরাজ এক জনের নিকট যে তৈলের পের পঁচিশ টাক, 
লন, অপেক্ষাকৃত সম্পন্ ব্যক্তির নিকট সেই তৈলের সের পঞ্চাশ টাকা! 
লইয়া থাকেন। বৈদ্যদিগের এ সকল দোষ পরিত্যাগ করা নিতান্ত 
আবশ্যক। 

জদ্যাপি বল্পংলক্ুত বু অনিষ্টকর কৌলীনাপ্রথ। নিবারিত হুয় 
নাই। প্রথমে আচার, বিনর, বিদ। প্রস্তুতি নয়টী লদ্গুণ দেখিয়াই 
কুলমর্ধ্যাদ! প্রদত্ত হয়। কিন্তু ছুভর্ণগ্যবশতঃ তাহ! ব্যক্তিগত ন। হইয়া! 
বংশগত ছইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তদ্দারা দারুণ ছুর্দ্শ! ও বিস্তর 
অপকার হইয়া আনিতেছে। অনেক আচারত্রষ্ মূর্খতম ব্যক্তি বিপুল 
সন্মান লাভ করিরা আদিতেছে। আর দেবতাপ্দিগেরও পুজনীয় কত 
ব্যক্তি জনসমাজে অবজ্ঞাত হইয়। খাঁকেন। কুলীন কন্যাদিগের ুরবস্থান্ 
লীমা নাই। কত স্ুরূপ। স্থশীল! কামিনী নিতান্ত অপাত্রে অর্পিত হুইয়! 
আসিতেছে । কত স্বর্ণকাস্তি ষোড়শী দন্তগীন অশীতিপর ব্ুদ্ধে বিসর্জিত 
ছুইতেছে। কুলীনকন্যাদিগের বিবাহ নাম মাত্র। এক ব্যক্তিকে 
বহু কন্যা দান করা হয়। স্বামী তাহাদিগের ভরণ পোষখের দায়ী লক । 
তাহার! জন্মাবচ্ছিন্নে পতিসুখসন্দর্শনে বঞ্চিত। ফলত: অধির/ংহশ 
কুলীনস্ত্রী শ্বামিদত্বেও বিধবার অধিক যন্ত্রণা ভোগ করে। | 


(৩৬) 
[মানের নিবাসগ্রামে এক গ্রতিবেশিনী কুলীনকন্যা আছে । আমি 

তাহার প্রক্কৃত নাম প্রকাশ. করিতে ইচ্ছা করি না। এস্থলে তাহার 
নিস্তারিণী নাম রাখিলাম। নিস্তারিণী বড় ভুঃখিনী। তাহার পিতা 
মাতা নাই। স্বামী তাহার সংবাদ 'লয় না। আহা! টাকুতে শণ সমতা 
কাটিয়া অতি কষ্টে দিন নির্ব্ধাহ করে। নিস্তারিণী পরম সুন্দরী । 
সতী অতি ধীর ও সৎ। পাড়ার সকলে তাহাকে স্েহ করে। অনেক 
সর ক্রেহ কেহ তাহার কিছু কিছু সাহাযা করে। 

এই" ছুগ্নখিনীর এক দিনের দুঃখের কথ! বলি। মিস্তারিণী সকল 
সময় ধোপাকে পয়সা দিয়া কাপড় কাচাইতে পারে না। মাঝে মাঝে 
নিজে খারে কাচিয়া লয়। এক দ্দিন খারে সিদ্ধ করিবে বলিয়! ময়লা 
- কাপড় গুলি রান্না ঘরে লইয়া জড় করে” _উন্ান ধরাইয়া জল চড়াইয়া 
দেয়। গরম হইলে তাহাতে কাপড় তুলিয়া দিবে, এই সময় কি 
গ্রয়োজনে অপর গৃহে আইসে। উনাঁনের নিকট কলাবাসন! ছিল । 
দৈবাৎ আগুণ লাগিয়া তাহা জুলিয়া উঠে। তাহাতে সমুদায় বন্ত্রগুলি 
ও রম্থুই ঘর খানী পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। সে দিননিস্তারিণী ষে 
কত ছুঃখ করিয়াছিল, তাহার চোক দিয়া কত জল পড়িয়াছিল, তাহা 
বলিতে পাঁরি না। 

ইহার স্বামী কাঁলীঘাটে আর এক শ্বশুর বাড়ীতে থাকে। সে ব্যক্তি 
নিতান্ত অক্ষম নহে। মোক্তারি না, কি করিয়া দশ টাক! উপার্জন 
করে। 

খ্রামের এক প্রাচীন! ব্রাহ্মণী নিস্তারিণীকে অত্যন্ত স্নেহ করেন । 
ইতি পুর্ব্বে তিনি একদিন কালীদর্শনোপলক্ষে কালীঘাটে গিয়া তাহাকে 
তাহার স্বামীর নিকট লইয়া! যান। এবং তাহার স্বামীকে বলেন, « দ্যাথ 
নিস্তারিণী বড় গরিব। ওর মা বাপনাই। ওর বড় ছুঃখ। তুমি ওর 
স্বামী। তুমি যদি স্নেহ মমতা না করবে, তুমি যদি তত্ব তাঁবাস না 
নেবে,তবে এ দীড়ায় কোথা ?” এই কথা শুনিয়া সেই পাষও উত্তর করে, 
“আমাদের অমন অনেক কাঙ্গালি আছে। আমাদের এ সত্কু দেখতে 
গেলে চলে না” নিস্তারিণী এক দিন ন! ছুই দিন সেখানে ছিল। 


€ ৩) 
নিষ্ঠুর স্বামী তাঁহার সঙ্গে একবার বাক্যালাপও করে মাই। কি- 

হ,হইয়াছিল, ফিরিয়া আসিবার সময় একখানী হুতন বস্ত্র 

[ছিল। 

নিস্তারিনীর আর একটা ভগিনী আছে। তাহারও অবস্থা ঠিক প্ররূপ? 
দেশের কত কুলীনকনঢা যে এই দ্ূপ অসহ্ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ০০১ 
তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেকের অবস্থা ইহা অপেক্ষা মন্দ। 

কত কুলীন কন্যার বদ্ধ বয়স পর্যন্ত বিবাহই হয় না। কখন 
আসন্সমৃত্যু পাত্রে উৎসর্গ করিয়া তাহাদের আইবোড়-নাম ঘু 
গ্রবাদ আছে, সর্ব্ানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে তাহার অন্তর্জলীর অব 
পূর্বে একেবারে দশটা কন্য। সম্প্রদ্ান কর। হয়। 

সুখের বিষয় এই যে এক্ষণে দিন দিন কুল-গৌরবের হ্রাস হইয় 
আমিতেছে। অবিঘান্‌ কুলীন এখন আর তত আদরণীয় নহে। বর্তমান 
সময়ে বরনির্কবাচন কালে বরের বিদ্যা বুদ্ধির প্রতিও দৃষ্টিপাত করা 









গন মধ্যে একটা বড় অনিষ্টকর ব্যবহার আজ পর্য্যন্ত 
অব্যাহত আছে। বরং দিন দিন তাহার অনিষ্ট-কারিতা নদ্িতই 
হুইতেছে। কনার বিবাহে কায়স্থদিগের বিস্তর অর্থ বায়িত হয়। 
এক এক জন কন্যাদায়ে সর্বস্াস্ত হইয়া ায়। হুনশক্ষিত কায়স্থ 
তাঁহার পুব্ধের পত্বীগ্রহণ-কালে তাহার ভাবী বৈবাহিকের অর্থ শোষণে 
সঙ্কুচিত ও লজ্জিত নহেন। বরং শিক্ষিতদলে এই অর্থলোভ অধিক- 
তর প্রবল দেখা যায়।, ঃ 

এদেশে কয়েকটী নিত্তনৈমিত্তিক কার্যে যে অপরিমিত অর্থরাশি 
অযথা বায়িত হইয়া আসিতেছে, অদ্যাপি তাহার হ্বাঁস বা নিবারণ হয় 
নাই।) 

যদিও স্্রীদিগের কৌন কোন বিষয়ে উৎকর্ষ হইয়াছে, বটে, কিন্তু এখ- 
নও অনেক ক্রটি আছে, এবং তাহাদের অনেক হুতন দোষ জন্গিয়াছে। 

(শিক্ষাবিষয়ে তাহাদের প্রবৃত্তি জন্থিয়াছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে 
অধিকাংশের রুচি বড়ই নিকৃষ্ট । অতি জঘন্য নাটক ও আখ্যায়িক! 


(৩৮) 
পাঠেই সমেকেছ অনু্বাগ। . অপ্প স্্রীলৌকেই ভ্ঞানগর্ত ধা ধর্ম 
পুস্তক পড়িয়া থাকেন। অনেকে কার্পেটে ফুল তুলিয়া ও মোজা হু 
মনে করেন, তাহারা বড়ই কাজ করিতেছেন। তাই যদ্দি আবা 
বেচীরা পীক্জান ও চাদর দেলাই করে, অনেক উপকারে আইসে। ফলত 
. বর্তমান বঙ্গ-বধূরা বড়ই অলস হইয়া উঠিয়াছেন। গৃহকার্ধ্যে তাহাদের 
“অতাস্ত অমনোযোগ হুইয়াছে। বিশেষতঃ পাককর্ট্রে নিতাস্ত অমনো- 
যোগিনী হইয়াছেন। বিলাতের স্ত্রীরা পুর্বে পাকে অধত্বু করিয়া এক্ষণে 
অন্থতাপ করিতেছেন। আমাদের দেশের স্রীলোকদিগকেও এক সময় - 
ভয়ানক অঙ্গতাপ করিতে হইবে । পু 
বর্তমান গৃহদেবীর| বড় স্বার্থপর হুইয়াছেন। তাহাদের নিজের 
হি১/45-8 
'লঙ্কার ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য হইলেই হইল । স্বামীর মাতা আহার 
করিলেন কি না, স্বামীর ভু'তার শিক্ষার সুবিধা হইল কি না, নে বিষয়ে 
তাহাদের জ্াক্ষেপ নাই। 
অদ্যাপি তাহাদের রীতিমত শিষ্টাচার-শিক্ষা হয় নাই। পরস্পর 
দেখা সাক্ষাৎ হইলে, সকলেই আপন লঙ্কার পরিচ্ছদের ও স্বামীর 
পদগৌরবের প্রশংস1 করিয়া থাকেন। যাহাতে পরস্পরের প্রতি পর. 
স্পরের মনে স্নেহ ও সস্ভাব জন্মে, অদ্য।পি তাহারা এরূপ কথোপকথন 
করিতে শিখেন নাই। স্বামীদিগের এ সকল বিষয়ে উপদেশ দেওয়া 
কর্তবা। ট " 
ভা বঙ্গীয় কুল-বধূদিগের পরিচ্ছদ বড়ই জঘন্য! প্রাচীনারা 
মোটা মোটা শাড়ী পরিতেন। নবীন লক্ষমীরা ক্রেপ,নীলাস্বরী,শাস্তি পুরে, 
কলমে প্রভৃতি স্যক্ষা সুক্ষ বস্ত্র পরিধান করিয়া: নিলর্জভার একশেষ 
প্রকাশ করিতেছেন। এ কাপড় পরিয়া, বাহিরের কথা দুরে থাকুক, 
বাড়ীর ভিতর আত্মীয় স্বজনের নিকট আর্িলে, তীহাদিগকে লজ্জায় 
মাথা হেট-করিতে হয়। এই পরিচ্ছ্দের পরিবর্তন সর্বাগ্রে আবশ্যক । 
আমি ঘাঘরা গাউন পরাইতে বলিতেছি না। পুরু পক শাড়ী পরাইলেই 
হুয়। মরু কাপড় আঁদপে দিব না এই প্রতিজ্ঞা করিলেই হুইল। 
কিন্ত বোধ করি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে অনেক স্বামীর সাহুস হইবে ন1। 


(৩৯) 

বর্তমান লমযয় শিক্ষা-প্রভাবে ধঙ্গদমাজে দিন দিন একটা ক্ষুত্ে 
বিশৃঙ্চলত। ঘটিয়া উঠিতেছে। প্রাচীন কাল হইতে এরক এক শ্রেবী 
.ৰাঁজাতির উপর এক একটা ব্যবসায় নির্ধীরিত আছে। কিন্তু এক্ষণে ্ 
শিক্ষাপ্রণালীর গদার্ধাগুণে নিষ্বশ্রেণীর অনেকে আপনাদের ্ীবস্থা উ 
করিয়া তুলিতেছে। কোন কোন বাবসায়ে কুসংস্কার বা অপকর্ষ 
অনো প্রন্নত্ব হইতেছে না। অথচ তত্তদ্বাবসায়ীর সংখ্যা দিন 
কমিয়া আসিতেছে । এজন্য সমাজে দেই সেই বিষয়ে অস্থবিধা 
উঠিতেছে। (এখন কোন কোন যুবক সকৃ করিয়া দা়ী রাখিতেছো: 
কিন্তু শীঘ্রই সকলকে বাধ্য হুইয়! দাঁট়ী রাখিতে হইবে। কারণ, অনেকেইউ 
খুর ছাড়িয়া পেন্‌ ধরিয়াছে। একটী কেরাণীর কর্ম খালী হউক, এক শ 
খান দরখাস্ত । কিন্তু এক জন স্ুত্রধর অন্বেষণ কর, কদাঁচ 
সহজে পাইবে না। কারণ অনেকের হাতে রে্ীর পারিবর্তে পুস্তক 
পড়িয়ুছে। এক্ষণে চাসার ছেলেরাও লেখা পড়া শিখিতেছে। কিন্ত 
অনেক কৃষক ক্ষোভ করে, এখন আর তাহাদের ছেলেরা তাহাদের চাষের 
কাজে সাহায্য করিতে চায় না। নিষ্ন শ্রেণীর উন্নতিতে কেহই অঙ্গুখী 
নহে। কিন্তু জনসমাজের অহ্থবিধারও প্রতিবিধান আবশ্যক । যদি 
লেখা পড়া শিখিয়া আপন আপন বাবনায়ের উন্নতি করে, সকল পক্ষেই 
হা বা সারি 
কন্ট পাইলেও জাতীয় ব্যবসায়ে হাত দিবে না। কেবল চাকরী খুজিয়া 
বেড়াইবে। এই সহরে এক জন স্ুত্রধর ছিল? জাতীয় বাবসায় করিয়। 
স্বচ্ছন্দে স্ত্রীপুত্তাদির ভরণপোষণ করিত। সম্প্রতি সে ব্যক্তির মৃত্যু 
হইয়াছে। তাহার পুত্র কিঞ্চিৎ ইংরা্ভী লেখ পড়া করিয়াছে। 
স্বজাতিবাবদায় শিখে নাই। এখন চাকরীর জন্য লালায়িভ হইয়া 
বেড়াইতেছে। যার পর নাই কট হুইয়াছে। যদি লেখা পড়ার সঙ্গে 
স্বব্যবসায় শিক্ষা করিত,আঁজ অক্রেশে দশ টাকা উপার্জন করিতে পারিত। 
আশা করা যায়, প্রাইমেরী এজুকেশন অর্থাৎ প্রথম শিক্ষা দ্বারা দেশের 
এ অবস্থার কিছু পরিবর্তন হইতে পারে! 

শিক্ষিত যুবকদিগের চরিত্র যেমন কোন কোন বিষয়ে উতক্ট হই- 
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য়াছে, তেমনি কয়েকটা বিষয়ে অপরুন্টও হটয়াছ্ে। এখনকার খুবকেরা 
অবিনীত। গুরুতর ব্যক্তির প্রতি সমুচিত সন্মান করেন না । কোন কোন 
যুবর পিতৃবন্ধুকে তুমি তুমি বলিয়া সম্ভাষণ করেন। রাজনারায়ণ বাবু. 
“সেকাল আঁর একাল, পুস্তকে বলেন, প্চরিত্র বিষয়ে বর্তমান বঙ্গঘমাজের 
আ'র এক অবনতির চিহ্ন, যুবকদিগের অশিক্ট ব্যবহার। সেকালে যেমন 
প্রবীণ ব্যক্তির সন্মান ছিল, যেমন প্রত্যেক পাড়ায় একজন করিয়া কর্তা - 
থাকিতেন, সকলেই তাহাকে সম্মান করিত, সকলেই তাঁহার বশম্বাদ 
খাকিত, সেনূপ ভাব এখন দৃষ্ট হয় না। এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান, 
কেহ কাহাকে মানে না, কেহ কাহার তোয়াক! রাখে না। স্বাধীনতার 
ভাব ভাল ভাব, কিন্তু বয়সের প্রতি, বিজ্ঞতার প্রতি উপযুক্ত সম্মান করা 
কন্তব্য। ওদ্ধত্যের ভাঁৰ কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না” 

তিনি আর একস্থানে বলেন, “চরিত্র বিষয়ে দেশস্থ লোকের অবনতির 
কারণ তাহাদিগের ধর্মাবিষয়ে অবন।তি। ধর্্ের প্রধান উপাদান ঈশ্বরের 
প্রতি ভক্তি ও পরকালের ভয়। সে কালের লোকের বিশ্বাস যেরূপ 
থাকুক ন! কেন, ঈশ্বরের প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ও পরকালের 
ভয় ছিল। এক্ষণকার লোকদিগের সেরূপ দৃষ্ট হয় না। বিদ্যান্থশীলনের 
গ্রাছুর্ভাব বশতঃ ধর্ম্মাবিষয়ে সত্য জ্ঞান প্রচারিত হইতেছে বটে,কিন্ত ধর্মের 
প্রধান উপাদান অদ্ধা, ভক্তি ও পরকালের ভয়, সে সকল ভিনারিত 
হুইতেছে।” ) ১ 

-শিক্ষিত মদে স্থরা প্রবেশ করিয়া দেশের বু অপকার করিতেছে । 
অনেকে পানে ও তাহার আনুবদ্ধিক আমোদে ব্যাপুত থাকিয়া নিজের ও 
দেশের উন্নতিসাধনের অবসর পাঁন না। কত লোকে পানদোষ বশতঃ 
চিররুপ্ন ও একেবারে অকর্মণ্য হইয়াছেন। দেশের অলঙ্কার শ্বরূপ 
কয়েক ব্যক্তি স্থরাগরল পান করিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । 
ফলতঃ মদ্যপানে যে বঙ্গদেশের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে, তাহার সন্দেহ 
নাই । ইহা! অত্যন্ত ছুঃখের বিষয় যেসইউরোপীয়দিগের আর আর মহদ্‌গুখ - 
ত্যাগ করিয়া কেবল এক পানদোষের অন্থকরণ করিব! স্থুখের বিষ. 
এই যে, এক্ষণে যে সকল শিক্ষিত দল বাহির হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে 


€ ৪১) 
অনেকেই, এ্টোষে লিপ্ত নহেন.। ইহা কেবল অধ্যাপক বাৰু, 
জরকারের, যত্ব ও পরিশ্রমের ফল.। 

-. কা্গনারায়ণ বারু, আর একস্থানে লিখিয়াছেন “এক্ষপকার.লোকের! 
ুর্ব্কার লোক অপেক্ষা অধিক অসর্ল। এখন পদে গাদে খলতা, 
সরলতা । এখন লোকের সঙ্গে কথা কহিয়! শীত্র বুঝিবার যো নাই 
ঘষে তাহার মনের ভাৰ কি? এখন বাহিরে “আসিতে আক্তা হউক,” 
“ভালু আছেন ” “মহাশয়” ইত্যাদি দত বাহির করা সত্যতা, কিন্ত 
ভিতরে ভিত্ুরে পরস্পর এমনি কৌশল চলিতেছে যে, তুমি যদি শবেড়াও 

ভালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায় ।” ' এক্ষণে ছাদ্মব্যবহার অভি- 

 শয় প্রবল্ল। এবিষয়ে বহরমপুররিবাপী স্থকরি রামদাস সেন এক্ষণকার 
লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খুব মত্য। 
শকতভাবে ত্রম তুমি কত সাজ পর। 
বঙ্গরঙ্গ আগারেতে অভিনয় কর্‌ ॥& 
দেশের হিতের জন্য করি প্রাণপণ । 
এখানে সেখানে ফের মহা ব্যস্ত মন ॥ 
পীয়ুষবর্ষণ মুখে হৃদে ক্ষুরধার। 
মরি কি বঙ্গের সুত চরিত্র তোমার 1৮ 
দ্বাজনারায়ণ বাবু বিলাতের ফেরত যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়! বলেন, 
'ক্াহার। এক্ষণে বিলাত হইতে ফিরিয়া আইসেন হিন্ুসমাজ তাহাদিগকে 
লোরুশানের খাতায় লিখিতে.বাধ্য হয়েন। বাবু বিলাত হইতে সাহেব . 
স্মাঙ্গিয়া ফিরিয়া আসিলেন, না কাহারো সঙ্গে পোশাকে মিলে, না 
"কাহারো সঙ্গে ব্যবহারে মিলে। কোথাক্স তাহারা য়ে জানোপার্জ্জন 
করিয়া আইলেন, দৈই জ্ঞানালোকে স্বদ্েশীয়দি গুকে বিস্বষিত করিবেন, না! 
একেবারে সমাজদাড়া_হয়ে বসলেন ।” 
কর্তমান মময়ে এইরূপ কত্রুগুলি অপকর্ষতাঁৰ প্রুবল হ্ইয়াছে। 
বিশেষরূগ যত্তু ও চেন্টা। করিয়া গঁ গুলির সংশোধন নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
অখনকার লোকে দিন দিন বড়ই ছুর্ল হইয়া পড়িতেছে। পুরে 
গ্রতিগ্রামে প্রতিপল্লীতে কুস্তির আখড়া :ছিল, তদ্ভিন্ন শারীরিক পরি- 
টি 
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শ্রমের অনেকগ্রকার ক্রীড়া ছিল। এখন সে সকল লো'প পাইয়াছে। 
এখন শৈশব হইতেই কেবল মানসিক শ্রম। এই কারণে লোকে ক্রুর্মশঃ 
ষলহীন হইয়া পড়িতেছে। এ সংসারে অনেক সময় শারীরিক বলের 
নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠে। সহজ বিদ্যাবুদ্ধি সত্বেও বগবীধ্যহীন 
জাতি একটা জাতির মধোই গণ্য নছে। ।) 

[আহারের ্বপ্পতা বর্তমান দৌর্ববল্যের এক প্রধান কীরণ। পু্মকার 
লোফৈর আহার অনেক অধিক ছিল। আমাদের গ্রামের একজন ব্রীন্ষর্ 
এক দিন রাত্রিতে নিয়মিত আহারের পর বাঁজি রাখিয়া একটা পেটে! 
ইলিশ মাচের ঝোল ও এক কাঠা অর্থাৎ একসৈর এগারো ছটাক চাঁউ- 
লের অন্ন খাইয়াছিলেন। একবার এখানকার কোন ভদ্র লোকের বাটাতে 
এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। তাহার বয়স বিরাশী বতসর। বৃদ্ধ স্বহন্তে 
ছুইসের ময়দার লুচি ভাবিয়া লন। সেই সমস্ত লুচি ও তাহার সঙ্গে - 
সের দেড়েক গুড় ও দেড় সের সন্দেশ ভক্ষণ করেন।: এত বয়স হুই- 
স্বাছে, তথাপি প্রতিদিন পনেরো ষোল ক্রোশ পথ চলিতে পারেন। 
শুনিয়াছি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্বশুর প্রতিদিন বারো! সের ছুগ্ধ পাঁন 
করিতেন। এইক্ষপ প্রাচীন দলের লোকদিগের আহারের পরিমাণ 
অনেক অধিক।১১ 

কিন্ত এখন বাঁবুদিগের আহার অতি স্থক্ষা হইয়া পড়িয়াছে। অধি- 
কাংশ বাবুর এইরূপ আহার দীড়াইয়াছে। আধপোয়া জোর তিন ছটাক . 

-স্ক্ষা চডিলের গন। একটু যুগের ভাইল। দুই খানি না হয় চারি খানি 
পটল তাজা । একটু মৌরলা মাচের ঝৌল। কিঞ্চিৎ, ভুগ্ধ। ইহাতেও 
গরম হইবার ভয়ে সুগের ডাইলে লেবুর রস দেওয়া হয়। এত লুঙ্ষম 
আহারেও কখন কখন বাবুর পেট ফীপে। জীর্ণ হয় না। যদি এক জন 
প্রাচীন কালের লোককে এইবূপ সুক্ষ আহার করিতে দেওয়! হয়, তাহা 
হইলে হয় ত, পর প্রাচীন ব্যক্তি কৌতুক বরিবার নিমিত্ত, মুগের ডাইলে 
ফোঁটা! কাটিয়া! পটল ভাজা ছুই খানি কাণে গু'জিয়া ধ্যানাসক্ের ভাপ 
করিতে পারেন। এখন কোন কোন বাবু মাখনের কলিজা আহার 
করিয়া! থাকেন। খোসা ছাড়াইয়া সন্দেশ খাইবার কথাও শুনিতে 
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পাওয়া যায়। পুর্কিকর আহারের বিধান করা নিতাস্ত- প্রয়োজনীয় 
হইয়াছে । 
. ১২বলরক্ির জন্য আমাদের বিশেষ যত্ব করা কর্তব্য। ন্থুথের বিষয় 

এই যে কোন কোন গবর্ণমেপ্টবিদ্যালয়ে ব্যৃয়ামশিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে । 
এবিষয়ে বারু নবগোপাল মিত্রকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত 1 
তাহারই যত্বে সর্বর্ণথে কলিকাতায় একটা স্বাধীন ব্যায়ামশিক্ষালয় হই- 
য়াছে। কিন্তু এতাবস্বান্র পর্ধ্যাপ্ত নহে। এবিষয়ে বিশেষ চে আবশ্যক । 

(এ দেশের একটা প্রধান দোষ এই যে, শিক্ষিতদিগের মধো ত অনেকেই 
বিষয়কর্থ্দে গ্রত্ত্ব হুইয়। লেখা পড়ায় জলঙ্রিলি দেন। অনেক যুবক 
নভেল দীঠ-্ষরিয়াই বিদ্যাচর্ভার অভিমান করেন। অল্প লোকেই 
সমীচীন বিজ্ঞানাদির চর্চা করিয়া থাকেন। ভাক্তর_ মহেন্্রলাল সরকার | 
কয়েক বৎসর হইল একটী উচ্চতর বিজ্ঞানসভাংস্থাপনের ঈঙ্প্প 
করিয়াছেন । তজ্জন্য যন্ত্রাদি ক্রয়ের নিমিত্ত যে অর্থ আবশ্যক, তিনি 
হিতৈষী দেশীয় লোকের নিকট তাহা পলার্থা করিতেছেন । তজ্জন্য 
লক্ষ টাক! আবশ্যক। অনেকে তাহাতে দান করিতেছেন বটে, কিন্ত 
অদ্যাপি লক্ষ মুদ্রা সংগৃহীত হয় নাই। এই এত বড় মেদিনীপুর 
জেলা, আজ পর্্যস্ত তাহাতে এখান হইতে কেহ সাহাষ্য প্রেরণ 
করেন নাই। কেবল বাবু বিপিনবিহাঁ'রী দত্ত সে দিন পাঁচ শত টাকা 
- দান করিয়া মেদিনীপুরের কথঞ্চিৎ মুখরক্ষা করিষাছেন। ইহা দ্বারাই 
দেশের রিজ্ঞানান্থুরাগ যত, তাহা. জানা*যাইতেছে। 

দেশের লোকে স্থশিক্ষিত হইতেছেন বটে, কিন্তু প্রায় সকলেই এ. 
পর্য্স্ত চাকরীভক্ত হইয়া আছেন। ডাক্তর, উকীল প্রভৃতি বতকধলি, 
লোকে কেবল এক্ষণে স্বাধীন ব্ৃত্তিতে অন্ুরক্ত । তত্ভিন্ন প্রায় সকলেই 
চাকরীর জন্য লালায়িত। বড় বড় উপ!ধিধারীয়! অতি সামান্য বেতনে 
সামান্য পদে নিযুক্ত হইবেন, তথাপি গৌরবকর কোন স্বাধীন ব্যবসায়ে 
- প্রন্ত্ত হইবেন ন1। 

শিক্ষিত ব্যক্তির হস্ত স্পর্শ না থাঁফাতে এ দেশের কৃষি বাণিজ্যাদির 
এত হীন অবস্থা । 
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নানা কারিনে এক্ষনে এদেশে শস্য অন্থলভ ও বহুমূল্য হইয়াছে । 
এখন কৃষিকার্ষের উন্নতিসাধন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্ত 
অশিক্ষিত সামান্য লোকের হস্তে খাঁকাঁতে অন্যাপি কৃষিকারধ্য ও তাহার - 
বর সকল নিতান্ত নিকট অবস্থায় রহিয়াছে। “সেই মা্ধাতার সয়ে যে 
লাঙ্গল ও কৌদাল বাবহৃত হইত, আজও তাহাই আছে। সন্রাস্তি লৌকের 
পক্ষে ষব্রকর্ধণ অর্পমানঃজনক বলিয়া প্রাচীন দলের কুসংস্কার আঁছে। 
কিন্ত ইউরোপে কত সুশিক্ষিত লৌকে আগ্রহ সহকারে কষিকাধ্যে 
প্রত হন। বড় আহলাদের বিষয় যে শ্রীনাথ দত্ত নামে এক জন-যুবক 
শ্কটলণডে ব্বীতিমতু_কুষি বিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছেন। তিনি ত্বরায় 
প্রত্যাগমন করিয়া দেশের কৃষি কার্ধে মনোনিবেশ করিবেন) শুনিলাঁম 
উষ্গ্রাম হইতে আর এক যুবক এই অভিপ্রায়ে হ্কট্লণ্ডে যাইতেছেন। 
. অবশ্য আশা করা যাইতে পারে, ইহাদের দ্বারা কষিকার্ধের বিস্তর 
। উত্নতিসাধন হইবে। এই রূপ কতকগুলি যুবক প্রর্ত্ত হইলে উন্নাঁতর 

| পথ কে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? 

1... অশিক্ষিত বা অপ্পশিক্ষিত লোকের আয়ত্ত থাকাতে বাণিজ্যের 
অবস্থাও বড় মন্দ। মিলিত বাণিজোর প্রথা প্রবর্তিত না হওয়াতে তাহা 
এপর্বাস্ত সনীর্নণ অবস্থায় আছে। যে দিন যুবকদল মিলিত হইয়া বিস্তৃত 
বাণিজ্য আরম্ত করিবেন, যে দিন তাহাদের বাণিজ্যপোত দবরদেশে গমন 
করিবে, সেই দিনই দেশের যথার্থ মঙ্গল হুইবে। সিবিলিয়ান, বারিষটর 
হইবার জন্য যুবকদিগের জাহাজে আরোহণসংবাদ তত স্কুখকর নহে। 
যে দিন শুন] যাইবে, বর্গযুবক পৌতাধক্ষ্য হইয়া ঝুঁণিজ্যার্থ ইউরোপে 
গ্রমন করিতেছেন, সেই দিনই যথার্থ আনন্দের দিন হইবে । 

বাঙ্গালী যুবকেরা অদ্যাপি ইউরোপীয় শিপ্প ও যন্ত্রবিদ্যা-শিক্ষায় 
্রনত্ত হন নাই। শতাধিক বৎসর আমাদের ইংরাজ রাজ্যে বাঁস। 
তথাপি কোন্‌ শিক্ষিত ব্যক্তি পোতনিন্দীণে বা পৌতচালনে শিক্ষিত 
. হইলেন? কর ব্যক্তি রেইলওয়েস্ট্রেণ চালাইতে শিখিয়াছে? বঙ্গীয় 
বকের অদ্যাপি বস্ত্রের কল বসাইতে বাঁ চালাইতে সক্ষম হইলেন না। 

সভ্য দেশে এখন প্রীয় সকলু, প্রয়োজনীয় বস্তৃই যন্্প্রন্থত। দে সকল 
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বস্ত অপর্য্যান্ত পরিমাণে এদেশে আসিতেছে । হস্তপরিশ্রম যাস্ত্র পরি- 
শ্রমের সহিত কখনই প্রতিযোগ্রিতা করিতে পারে না । এ জন্য এ দেশের 
তন্ভবায়দল নিতাস্ত অবসন্ন হইয়! পড়িয়াছে। শুনিতে পাই বিলাতে 
নাকি কল্কে হাড়ীর নমুনা গিয়াছে! কোন্‌ দিন বিলাতী হাড়ী আসিয়া? 
দেশীয় কুমারদিগের হুণড়ী মারিবে দেখিতেছি। আশু ইউরোপীয় যত্ত্রাদি_ 
নিয়োজিত না হইলে, এখানকার শ্রমজীবিদল উৎসন্ন হইয়! যাইবে । 
ইহ! আমাদের অণ্প লজ্জার বিষয় নহে, যে এখান হইতে তুলা ম্যাঞ্চে- 
ঘরে যাইয়া বস্ত্র হইয়া আদিলে, আমাদের পরিধেয় বস্ত্র হইবে। আমা- 
|দের নিত্য ব্যবহার্য: হাড়ীর জন্য এ দেশ হুইতে বিলাতে জাহাজ জাহাজ 
/কাদা না গেলে বীচি । এবিষয়ে বোম্বাইবাসীদ্দিগকে বিশেষ প্রশংসা 
করিতে হয়। তাহারা বিবিধ শিপ্পযন্ত্র করিয়া! অন্যান্য সভ্য দেশের 
সহিত প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে । বড় স্থথখের বিষয় যে 
বারু খধিবর মুখোপাধ্যায় ইউরোপে শিপ্পবিদ্যা শিক্ষা করিতে গমন 
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যেরূপ চিন্কু দেখা যাইতেছে, তাহাতে আঁশ করা যাইতে পারে, 
কালে আমাদের এ সকল অভাবের পূরণ হুইবে। আমাদের অবস্থা 
কিরূপ, এক্ষণে অহা আমাদের অনুধাবন করিয়! দেখা কর্তব্য । বর্তমান 
অবস্থায় পরিভূপ্ত থাক! উচিত নহে। দেশের সজীবত! সম্পাদন করিতে 
হইবে । এখন উনবিংশ শতাব্দী ।)এ সময় চারি দিকে উন্নত সভ্যতা । 
আজও কি আমরা অন্ধীসভ্য বলিয়া পরিচিত হইব ? যাহাতে আগাদের 
এ পরিচয় আর ন্এ থাকে, তাহা করিতেই হইবে । পরিশ্রম ও যড়ু কর, 
জগদীশ্বরের উপর নির্ভর কর; অবশ্যই আশা পূর্ণ হইবে । 





সম্পূর্ণ । 





